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বিজ্ঞাপন। 


এই গ্রন্থে যে কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইল 
তাহ! সফলই বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইয়াছিল। 
কোন কোন প্রবন্ধের স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরি- 
ত্যাগ করা গিয়াছে। কখনও বা প্রবন্ধের নাম 
পরিবর্তন করা গিয়াছে। 

এই জাতীয় আরও কয়েকটি মংগ্রণীত প্রবন্ধ 
বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হুইয়াছিল। নাঁন! কারণে 
সে গুলি এক্ষণে পুনমু্রাঙ্কনের অযোগ্য বিবেচন| 
করিলাম। 


্রীবন্িমচন্্র চট্টোপাধ্যায়। 


বাঙ্গালির এক্ষণে উন্নতির আরাজ্ষ। অত্যন্ত প্রবল হই- 
য়াছে। বাঙ্গালি সর্বদা উন্নতির জন্য ব্যস্ত । অনেকে তদ্বিষয়ে 
বিশেষ গুরুতর আশ করেন না। কেনন! বাঙ্গালির বাহুবল 
নাই। বাহুবল ভিন্ন উন্নতি নাই, ইহ। তাহাদিগের বিশ্বাস। 

বাঙ্গানির বাহুবল, নাই, ইহা: সত্য. কথ|। বরন হষটুবে 
কি না, এ কথার যীমাংসার পর্বে দেখ। যাউক কখুন ছিল 
কি না। 

বাঙ্গালার পুরাবৃ্ত নাই।. যাহ! াঙগালসার পুরাৃত, বলিয়া" 
পাঠশালার বালকগণ কর্তৃক অধীত হইয়া থাকে, তাহা বাসস 
বাক্লালার পুণরাবৃত্ত নহে, বাঙ্গালার দুললমানদিগের পুরাবুদ্ধ।. 
উহ! বাঙ্গালির দাসত্বের পুরাবৃত্ধ; বাঙ্গালার, আধঃপাতের 
ইতিহাম। সত্য বটে, যেমন.. বাঙ্কালার পূর্বারস্থার,. ৪৪, 
লিখিত বৃত্ধ নাই, সেইন্গ ভারতবর্ষের অন্যান্যরা. 
নাই, কিন্ত আধুনিক পর্ত্ববিৎ পঞ্িতের! অন্যদ্ধানে নেক. 
কথ। জানিস্াছেন। পশ্চিমা রতের, মাড়ায়ডের) দক্দিণ 
ভাতের, পুর্ব গৌরবের অনেক প্রয়াণ গািয়াছেন।. পুরা 
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€ 
থাক্‌ বা না থাক্‌, ইহা জানা আছে, যে মৌর্যাবংশীয় ও গুপ্ব- 
ংশীয় মস্্রাটেরা হিমাচল হইতে নখ পর্যন্ত একত্রে শাসিত 
করিয়াছিলেন; জানা আছে দিথিজনী গ্রীকঞ্জাতি শতদ্র 
অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই) জান আছে সেই 
বীরের, আসিয়ার: মধ্যে ভাঁরতবাসীরই বীরত্বের গ্রশংস! 
করি! ছিলেন? জান! আছে যে তাহারা চন্ত্রগুপ্ত ঘারা ভারত. 
ভূমি হইতে উন্নুলিত হইয়াছিলেন) জানা আছে, হরষবর্ধনের 
পশ্চাৎ পণ্চাৎ বহশত করগ্রদ রাজ! অনুধূরণ করিতেন; জান! 
আছে, দিথ্বিয়ী আরবের তিনশত বৎমরে পশ্চিম ভারতবর্ষ 
অধিকার করিতে পারে নাই। এইরূপ আরও অনেক কথা 
জানা গিয়াছে। পশ্চিম ভারতবরষীয়দিগের বীর্ধাবত্তার অনেক 
চিন্ধ অদ্যাপি ভারততৃমে আছে। 
বাঙ্গালার পূর্ব বীরত্ব, পূর্ব গৌরবের কি জানা আছে? 
কেবল ইহাই জানি, যে ধখন পশ্চিম ভারতে বেদ স্বষ্ট ও 
অধীত হইতেছিল, উপনিষদ সকল গ্রণীত হইতে ছিল, 
অযোধ]॥ ন্যায় সর্বম্পদশালিনী নগরীদকল্‌ স্থাপিত! এবং 
জী হইতেছিল--বাঁঙ্কালা তখন অনাধধ্য ভূমি, আর্ধাগণের 
হাধের অধোগ্য বলিয়া পরিতাক্ত।(১) কেবল ইহাই জানি 
থে ষখন উত্তর ভারতে, সমস্ত আর্ধ্য বীরগণ একত্রিত ছইয়! 
কুকক্ষেঅভরিতত রাঁধাধ মকল বিভাগ কারতেছিলেন, যখন 
পশ্চিমে মন্দ, অমর, অক্ষয় ধর্দশান্থ দকল প্রণীত হইতে” 
বিদন্উিখন ব্গদেশে পৌও, গ্রস্থৃতি অনার্ধীজাতির বাস। 
প্রাচীন কাল দুরে খাকুফ, যখন যধাকালে চৈনিক পরিব্রাক 
হোয়ে ঃ মা ব্জেশপর্ীটনে আসেন; 'তখন “ভিন দেধিয়- 
ছিনৈন;) থে এই প্রদেশ গৌরবশূন্য ছু কব ্কাজো বিভা 
বযেশের পূর্বীগৌরৰ কৌধায় ? 
(১) বঙ্গধর্ণনের দিতী্ব খণ্ডে “বকেব্রানমগাধিকারাচদেখ। 
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এ বে, ইছার 'পরে গুন! যায়। যে পালবংশীগন' ও সৌন- 
বংশীয় রাজগণ, বৃছৎ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এঁবং গৌড় 
নগরী বড় সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল। কিন্তু এমন কোন চিন্ন 
পাওয়া'যায় না যে তাহারা এই বাহুবলশুনা বাঙ্গালি্জাতি 
এবং তাহাদিগের গ্রতিবাসী তট্দ্ীপ ছুর্ধল অনার্যজাতিগণ ভিন্ন 
অন্য কাহাকে আপন অধিষারভূপ্ত করিয়াছিলেন। এই 
মাত্র গ্রমাণ আছে.বটে) যে মুঙ্গেরপর্যযস্ত ভাহাদিগের অধিকার- 
ভুক্ত ছিল। অন্যত্র তাহাদিগের অধিকার বিস্তার সঙ্থন্ধে 
তিনটি মাত্র কথা আছে, তিনটিই অমূলক। 

প্রথম, কিন্বদস্তী আছে, যে দিলীতে বল্লালসেনের অধিকার 
ছিল। এ কথা একখানি দেশীগ্র্থে লিখিত থাকিলেও মিতাস্ত 
অমূলক, এবং জেনেরল কনিঙহাম সাহেব তাহার অমৃলকতা! 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বঙ্গেশ্বর বল্লাল সেনের অধিকার দিশ্লী- 
প্যযস্ত বিস্তৃত হইলে, এরূপ বৃহৎ ব্যাপার ঘটিত, যে অবশ্য 
একখানি সামান্য গ্রন্থে উল্লেখ ভির তাহার অনা গ্রমাণ: কিছু 
পাওয়। যাইত & বঙ্গ হইতে দিল্লীর মধ্যে যে বছবিন্তু 

তথায় ব্প্রভৃত্বের কোন কিন্বদস্তী, কোন উদ্লখ, কে 
অবশা থাফিত। কিছু নাই। 

দ্বিতীয়। ১৭৯৪ সালে গোঁড়েস্বর মহীপালরাজের একনি 
শামন কালীতে গাওয়া গিয়াছিল। তাহা হইতে-কেহ-কেহ 
অন্থমান করেন কাশীগ্রদেশ 8 ছিল? 
এক্ষণে সেমত পরিত্যক্ত হইতেছে । 

স্ৃতীয়। লক্ষগষেনের ছুই ২ তাত্রশাসনে তাহাকে 
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প্রায় সর্ধদেশনেত| বলিয়! বর্ণন। কর! সাে। পড়িলেই 
বুঝ! মাধ, যে সে মকল কথা চাটুকার কবির কল্পনা মান্র। 
: অতএব পুর্বকালে বাঙ্গালিরা যে বাহুবলশালীভিলেন, এমত 
€কান, প্রমাণ নাই। পূর্বকালে ভারতবর্যস্থ অন্যান্য জাতি যে 
বাছব্লাশালী ছিলেন,এমত প্রমাণ অনেক আছে;-কিন্তু বাঙ্গালি- 
দিগের বাছবলের কোন এ্রমাণ নাই। হোয়েছ সাও “লমতট” 
রাজাবাসীদিগের যে বর্ণন! করিয়া গিয়ছেন,- তাহা পড়িয়! 
বোধ হয় পূর্বে বাজালিরা এইরূপ খর্ধাকত) হুর্বলগঠন ছিল? 
বাঙ্গালিদিগের বাহুবল কখন ছিল না, কিন্তু কখন হইবে 
কি. 

.. বৈজ্ঞানিক ভবিষাৎ উক্তির নিয়ম.এই যে যেকূপ বে অবস্থায় 
হি মেই অবস্থায় সেইরূপ আবার হইবে যে যে. কারণে 
বাঙ্গানি চিরকাল ছুর্বল,সেইসেই কারণ যতদিন বর্তমান থাকিবে, 
ততদিন বাঙ্গালিয়া বাহছুবলশৃন্য খাকিবে। সে-সফল কারণ কি? 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক-ও দার্শলিধদিখেয় মতে) সকজই বাহ 
গ্াকুক্টিক ফগ। বাঙ্গালির দুর্বলতা থাহা, প্রকৃতির ফল। 
পিজা এবং দেশাচারের ফলে: বাঙালিরা দুর্বল) ইহাই 
প্রচলিত মহ। সেই সকল মতগুলির, সংক্ষেপতঃ উল্লেখ 


. করিহেছি। 


কেছ কেহ বলেন, এদেশের ভূমি অতান্তউরা-অন্-পরি- 
প্রমেই শঙ্ষ্যোৎপাদন হইতে পারে +. স্বরাং বাঙ্গামিকে অধিক 
পপরিঁদ করিতে হয় মা। পরিশ্রম অধিক না করিলে পীরে 
ঘবাধান “ছয়[না। বঙ্গতুমির উর্বরতা বঙ্গবাসীর হুর্বতার 
কারণ। 
"সাহারা আরও বলেন যে দুমি, উ্ধরা হইলে, আহারের 
১১ জন্য মুগ গশুযরননাঘির আবশ্যকতা হয় দা: 'পগুইনদ বাব, 
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সায়, বল সাহম ও পরিশ্রমের কার্য) মনয্যকে সর্ঝদ গরিশ্রযে 
নিরত রাখে,এবং তাহাতে এ দকল গুণ অভ্া্ত এবং সবর্তিপ্াথথ 
হ্য়। ৃ 
দেখা যাইতেছে যে বঙ্গদেশ ভিন্ন আরও উর্কারদেশ 
'আছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক অংশ বঙ্গদেশীপেক্ষায় 
উর্কারতায় নান নহে? সে নকল দেশের লোক দুর্বল নছে। 
অনেকে বলেন, জলবায়ুর দোষে বাঙালিরা ছুর্বল। যে 
দেশের বায়ু আরজ অথচ তাপযুক্ত, মে দেশের লোক দুর্বল। 
কেন হয়, তাহা শারীরতত্ববিদেরা ভাল করিয়৷ বুঝান নাই। 
বায়ুর আর্ত সম্বন্ধে নিয়লিখিত টাকা পাঠ করিলেই সংশয় দুর 
হইতে পারে ।(৩) আর ধাহার। আরব প্রভৃতি জাতির বীর্ধ্য 


(৩) [09 1001) 10000101001 006 960003713919 1 
39008)) 00 00015 88090187171) 105 9881810 0399108, 
"08870800116 [700012]; 80. 16076 হোগা 9 ৪90. 10. 
79067900880 009 08900 ০1 580০8 17) 009 ৪1 &৪ 
1019850190 য 13 0509101, 5 879618158994 
. 0 00808007536 1 ঘা) 839 07019 10808158089 
*০:1912055 100001017, 0188 35:88 92 00৯8 
0979800809 91 58100710009 010 10070007890 100 পি 
মা10) স০০10 82002151809 8৮61806 ৪০00] [010 
078 1929 006 ০৫ 890৫9] 0180090710৩ 002) 008৮ 
০1 চুযা1254, & ০007087505৩ 09019 0 ৪০৮10790 0 
019 70920 ৪00০ 690908 27000618656 যা ৩ 
1500007৪800 0810866 10680) 10000) 9৩ 0৫80৫. 
00 17620 0% 079 11019 7618) 1139-0882 00 06 - এও 
19878176191] 70008109888 00 1019-01 তিন 
11001) 1৮ 1009. 186 07063501 টা, 5 
19880 মি] 89 1৫80185:06:1006 00007 00807588908 - 
198969750৪6 ডি 2] (8998118 076 ০816808, ৪0৫. 
00010860170. 3096০510751 0809 ০ 760181. 
[58 000891 8797:0900090 2909..17 768185 %)6. 18106: 
[90 84 0889 9১808 0008৭ 


াগালির বাহুবল 


৬ ত 




















































































টি রা জারা গন রা টা | | টহল 1. ১150772 38 সু 
ছে "92 15 | 82 [৪৮ | 9৪ 98 | ৪৪ 1179 [৪৬ | 691 291 89 | 7 70 ০ চু রে 
০ . তিল চি 
ডু 68. 56 [96 1৮6 176 | £৪ 17৪ | 2৪ 1 ৪1 ৮৪ | 09 ; 7.1 56 ; "৩৮ ০৪ প্রতি নু 
পি 
নি 5940 -4] 3901-799 ভি বশে রশি বেজ নধ্ঘ)-৭০ শি গর ৪2৯ 
নে | ৃ নু আহ হও 
তি 7001 ০1747৮৭-2 00 ০১০1০ হয ত্র শি এ ক ্ 
তি ন্‌ - নি ভি স্ 
বড ] ] ছল ৮০৪ ৮০ 
নি রি রজার ূ তির নার: ৃ ] 2830০ টি জন ছু 
-₹9510৪৮-1৫09-1958-020-06-126-,১6-168৪-,৫08+ 9869-16-88] বি এরই নু 
ক | না | | 1 ভিউাইহ 
ভি খ্যগে [28 এ ত 2:1০ ৪৮৪৪ স্প্র 
রা 25৪৭9৮-08- 698-897-1084-758৫-06৮- (0৪-৫7-1986. 95" এ" ক ্ দুদু ছ 
চে - টা এ ০] 222 
রি | 81 টি 11 সনে 
নি টি 07০০৮ +০01-3০31৯থ্ড টিটো রিল পি টি ও ০ 
খু পল ৯ সু ইল চেন পিল ত্র 
রর শর ্ি শদুওজ চে 3০ ৪ত569০০ণ]ু) ছয় ৪০959, আা908/ ছল থু নে নু রে রর রর 


বাঙ্গালির বছিবলল। ৭ 


অনেকে মোটামুটি বলেন 'যে জঞলিক্ত তাপযুক্ত বায় 
অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, তরিবন্ধন বাঙালিরা: নিত্য রুপ, . এবং 
তাহাই বাঙ্গালির দুর্বলতার কারণ। 
. অনেকে বলেন, অন্নই অনর্থের মূল। এদেশের ভূমির 
গ্রধান উৎপাদ্া চাল, এবং এ দেশের লোকের খাদ্য ভাত। 
ভাত অতি অসার খাদ, তাহাতেই বাঙ্গালির শরীর' গঠে না 
এজন্য “ভেতো বাঙ্গালি” বলিয়া বাঙ্গালির কলম্ক ইইয়াছে। 

শারীরতত্বিদের। বলেন, যে খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লে- 
ষণ সম্পাদন করিলে দেখা যায়, যে তাহাতে ষ্টার্চ, 
মএটন গ্রভৃতি কয়েকটি সামগ্রী আছে। গ্টেন নাইটুজেন- 
প্রধান মামগ্রী। তাহাতেই শরীরের ' পুষ্টি। মাংদপেশী 
প্রস্থৃতির পুষ্ঠির. জন্য এই দামগ্রীর বিশেষ গ্রয়োজন। 
ভাতে, ইহা অতি অলপ পরিসাণে থাকে মাংসে বা গমে ইহা 
অপিক পরিমাণে থাকে । এই জন্য াংমতোদ্দী এবং গোধুম- 
ভোজীদিগের শরীর অ'ধক বলবান্_-:4ভাতো” জাতির শরীর 
ছুর্বল। নয়দাযু গ্রটেন, শতভাগে দশভাগ থাকে) (ঞ মাংসে 
(ডালা বা 20500110) ১৯ ভাগ, (৫) এবং ভাতে ৭ ৮. 
ভাগ যাত্র থাকে (৬)। সুতরাং বাঙ্গালি হুর্বাল হইবে বৈকি 

কেহ কেহ বলেন, বাল্যবিবাহই বাঙ্গালির পরমশক্রু-* 
বাল্যবিবাহের কারণেই বাঙ্গালির শরীর দুর্বল। যে'সন্তানের' 
মাতা পিত। মরার রিবা শরীর ও বল চিরকাল 
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৮ বাঙ্গালির বাহুবল '। 


অসম্পূর্ণ থাকিবে, এবং যাহার! অল্পবয়স হইতে ইন্জিয়সথথে 
নিরত, তাহার! বলবান্‌ হইবার সম্ভাবনা কি? 

বাঙ্গালি মন্থয্যেরই কি, বাঙ্গালি পণ্ডরই কি, ছূর্বলতা যে 
জলবায়ু ব! মৃত্তিকার গুণ, তাহা! সহজেই বুঝা যায়। কিন্ত 
জলের, বা বাযুর বা মৃত্তিকার কোন্‌ দোষের এই কুফল, 
তাহ! কোন গণ্ডিতে অবধারিত করেন নাই। 

কিন্তু এই ছুর্বপতার যে সকল কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে 
বা উল্লিখিত হইল, তাহাতে এমত ভরঙা করা যায় না, যে 
অন্নকালে সে দুর্বলতা দূর হইবে। তবে, ইহাও বল! যাইতে 
পারে, যে এমত কোন নিশ্চয়ত! নাই, যে কোন কালে, এ সকল 
কারণ অপনীত হইতে পারে না। বাল্যবিবাহই যদি এ 
দুর্বলতার কারণ হয়, তবে এমন তরসা কর! যাইতে পারে যে 
সামা্ধিক রীতির পরিবর্তনে এ কুগ্রথা সমাজ হইতে দূর হইবে) 
এবং বাঙ্গানির শরীরে বলসঞ্চার হইবে। যদ্দি চাল এ অনিষ্টের 
কারণ হয় তবে, এমন তরস| করা যাইতে পারে যে গোধুমাদির 
চাস & দেশে বৃদ্ধি করাইলে, বাঙ্গালি ময়দা খাইয়া বলিষ্ঠ 
হইবেণ এমন কি কালে জল বাযুরও পরিবর্তন হইতে পারে। 
এক্ষণে মনুযাবাসের, অযোগ্য যে সুন্দরবন তাহা এককালে 
বহুজনাকীর্ঘ ছিল, এমত প্রমাণ আছে।  তৃতত্ববিদের! বলেন, 
ঘে ইউরোপীয় অনেক প্রদেশ, এক্ষণকার অপেক্ষা উষ্ণতর 
ছিল, এব$-তথায় দিক হততী গ্র্ৃতি উদ্ণদেশবাসী জীবের 
আন্তর্দছিল। আবার এককালে সেই সকল প্রদেশ হিমশি- 
লা নিন ছিল । দে সকল যুগান্তরের কথা --সহত্র মহ যুগে 
দে বল পরিবর্তন ঘটিতে পারে। (কিন্তু উতিহাসিক কালের 
মধ্যেও জলবায়ু মীততাপের পরিবর্তনের নেক প্রমাণ গাথয়া 
ঘায় | পূ্বাকানে রোমনগরীর নিয়ে টেবর নদের মধ্যে বরফ 


বাঙ্গালির বাহুবল । ৯ 


জমিদ্বা যাইত। .এবং এক সময়ে জমাগত চারিশদিন তাহাতে 
বরফ জমিয় ছিল। কৃফসাগরে (0055109 8৫) অর্বিদ নামক 
কবির জীবনকালে, প্রতি বৎসর শীত খডৃতে বরফ জমিয়া 
যাইত।, এবং রীণ এবং রণ নামক ,নদীবয়ের উপরে তৎ" 
সময়ে বরফ এরূপ গাঢ় জমিত, যে তাহার উপর দিয়া বোঝাই 
গাড়ি চলিত। এক্ষণে রোমে বা কুষদাগরে, বা! উক্ত নদীগবয়ে 
বরফের নাম মাত্র নাই।, কেহ কেহ বলেন, কৃষিকার্ধ্যে 
আধিকো, বন কাটায়, মৃত্তিকা ভগ্ন করায়, এবং বিল বিল 
শু করায় এ সকল পাবর্ভন ঘটিয়াছে। যি কৃষিকার্ধ্ের 
আধিক্যে শীতপ্রদেশ উষ্ণ হয়, ভবে উষ্তপ্রদেশ: শীতল হই- 
বার কারণ কি? গ্রীনলণ্ড 'এককালে এরপ তাপথুক্ত প্রদেশ 
ছিল, যে ইহাতে উদ্ভিদের বিশেষ আধিক্য এবং'শোভী ছিল, 
শ্রবং সেই জন্য উহার নাম শ্রীনলগড হইয়াছিল। এক্ষণে 
সেই শ্রীনলও সর্বদা এবং সর্বত্র ছিমশিলায় মণ্তিত! এই 
দ্বীপের পূর্ব উপকূলে, বহুসংখ্যক খর্ব্াশীলী উপনিবেশ চিল, 
_ এক্ষণে সে উকৃলে কেবল বরফের রাশি, এবং সেই সফল, 
উপনিবেশের চিহ্ন মান নাই. লাাডর, এক্ষণে শৈত্রাধি- 
কোর জন্য বিখ্যাত--কিন্ত যখন সহম খ্ীষ্টাবে নর্শেনেরা তথাগব 
গমন করেন, তখন ইহার শীতের অল্পতা দেখিয়া তাহারা 
প্রীত হইয়াছিলেন, এরৎ ইছাতে দ্রাক্ষা জন্মিত বলিয়া: ধা 
্রাক্ষাভূমি নাম দিয়াছিলেম। (৮). 

এ সকল পরিবর্ভলের: জআতি- রাফা রা 
সম্ভাবনা । বাঙ্গালির শারীরিক বল চিরকাল গরইরূপ থ!কিবে 
ইহা এক প্রকার সিদ্ধ, কেন দ| হুর্ধলতার নিবার্যা কারণ.ফিটু 
দেখা যায়স্না। 


১০ বাঙ্গালির বাসবল। 


তবে ক বাঙ্গিলির ভরসা নাই? এ গ্রশ্নে আমাদের ছুইটী 
উত্তর ও আছে। ডিন 


: প্রথম উত্তর। শারীরিক বলই আদ্াপি পৃথিবী শাসন করি- 
তেছে বটে । কিন্তু শারীরিক বল পণ্ডর গুণ মন্থুষয অন্াপি 
অনেকাংশে পঞ্তরক্কতিসম্পন্ন, এজন্য শারীরিক বলের আজিও 
এতটা প্রাছূর্তাব। শারীরিক বল উন্নতি নহে। উন্নতির 
উপায় মাত্র। এ জগতে বাহুবল তিন্ন কি উন্নতির উপায় নাই? 


বাহুবলকে উন্নতির উগায়ও বলিতে পারি না। বাহুবলে 
কাহারও উন্নতি হয় না। যে তাতার, ইউরোপ, আসিয়া, জয় 
করিয়াছিল, মে কখন উন্নতাবস্কায় পদ্ার্গণ করিল না। তবে 
বাছবল উন্নতির পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল কারণে 
উন্নতির হানি হয়, সে সরুল উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা কর! 
চাই। সেই, জন্য বাহবলের গ্রয়োজন। কিন্তু যেখানে সে. 
প্রয়োজন নাই, সেখানে বাহুবলব্যতীতও উন্নতি ঘটে। ছুইটি 
উদ্াহগণ দেওয়া যাইতেছে। ৃ 
১ম। স্কটলগু,অতি ক্ষুদ্র রাঙ্গা। কোনকাঁলে বাছবলে বিশেষ 
বলবান্‌ নহে ইংলততীয় রাজগণ সর্বদ| ইহার উপর অত্যা- 
চার করিতেন; স্বটলগড কখন কষ্টে আত্মরক্ষা করিত, কখন 
পারিত লা। এ্রন্ন্য স্কটলও যত দিন ইংলও হইতে ্বাতনত্ 
রাজা ছিল, ততদিন সবটল্ডের উন্নতি ইংলগু হইতে 'অল্লতর 
হইছিল পারে, ইলতডের প্রথম জেমসের সময়ে, ইংলগু 
বটল এফ রাঙা হইল। স্বটলণড আত্মরক্ষার দাত হইতে 
| নিৃতি পাইন: খন স্বটলগ্ডের উন্নতি অভি ক্রুতবেগে হইচ্ে 
লাঁগিল।, এক্ষণে স্টল ইংলও হইতে কোন অংশে অপেক্ষা 
কত জনুন্তত নহে। কিন্তু পূর্বাপেক্ষা কোন অংশে বাইমল 
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বাড়ে নাই; স্কটেরা বাহুবলে বলবস্ত না হইয়াও উন্নত হই- 
য়াছে। 


২য়। গারিবল্দির সময় হইতে ইটালী কিঞ্চিৎ বাহবল 
প্রদর্শন করিয়াছে। সেও অন্নর্দিন। আ্ধি কালির কথ! 
ছাড়িয়া দিয়া, পূর্ববাবস্থা ধরিতে হয়। আধুনিক ইটালীকে 
ইউরোপের মধ্যে বিশেষ বাহুবলশূন্য রাপ্রা বল! যাইতে পারে। 
কিন্তু উন্নতিতে ইটালী, কোন ইউরোপীয় রাজ্যের অপেক্ষায় 
লঘু নহে। কতকগুলি লঘুচেতা লোক আছেন--এদেশে 
আছেন; ইউরোপেও আছেন, এবং মহুাজাতির দুর্তাগাবশতঃ 
তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই লেখক, সাহার! বাহুবলকেই উন্নতি 
বলেন। তাহার৷ ইটালীয়দিগকে অতুন্নত জাতিমধ্যে না 
গণিলেও গণিতে পারেন। কিস্ত যে সকল সুখের সমবায়কে 
জাতীয় উন্নতি বল! যায়,তাহাতে ইটালী কোন দেশের অপেক্ষা 
"বান নহে। বরং ইহা বল! যাইতে পারে, যে এই ইটালী ও 
স্কটলণ্ড, এই ছুই বাছবলবিহীন রাজ্যমধ্যে হত মহল্লোক জনু- 
গ্রহণ করিয্াছেম, এত অন্তূমির মধ্যে এত বহুদংখ্াক নয ্ঠ 
"আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। | 


ইটালীতেও বাহুবল ব্যতীত উন্নতি। এখানেও আম্ম- 
রক্ষার [্রয়োজন হয় নাই। পূর্ব পোপের প্রতাগে, অধুনা, 
ইউরোপীয় শক্তিসাম্য রক্ষার হেতু, গ্রয়োজন হয় নাই। কেবল 
বিনিষিয়া, পরহস্তগত ছিল। 


দ্বিতীয় উত্তরে, আমর! যাহা! বলিতেছি বষ!বার সর্ব, 
সর্ব নগরে, সর্ব. গ্রামে সকল বাঙ্গালির হৃদয়ে তাস! িখিক্ক 
হওয়া উচিত। - বাঙ্গালি শারীরিক বলে. ছূরক_-তাছাছের. 
ঝকুবল হারও সগ্থাবন! নাই-তরে কি রাফালির ভরসা]. 
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নাই? এ প্রশ্নে আমাদিগের উত্তর এই যে, শারীরিক বল 
বাহুবল নহে।. 

মন্ুযযর শারীরিক বল অতি তুচ্ছ। তথাপি হস্তী অশ্ব, 
প্রভৃতি মন্থুয্যের বাহুবলে শামিত হইতেছে। মন্গুষ্ে মন্তুষ্যে 
তুনন1.. করিয়া দেখ। যে সকল পার্বত্য বন্যজাতি হিমালয়ের 
পশ্চিমভাগে বাম করে, পৃথিবীতে তাহাদের স্তাঁয় শারীরিক 
বলে বলবান্‌ কে? এক এক জন মেওয়াওয়ালার চপেট।ঘাতে, 
অনেক সেলর গোরাকে দূর্ণামান হইয়। আন্কুর পেস্তার আশ! 
পরিত্যা করিতে হইয়াছে দেখা গিয়াছে । তবে গোরা সমুদ্র 
পার হইয়া আসিয়া, ভারত অধিকার করিল--কাবুলির সঙ্গে 
ভারতের কেবল ফলবিক্রয়ের মন্বন্ধ রহিল, কেন? অনেক 
ভারতীয় জাতি হইতে, ইংরেজেরা শারীরিক বলে লঘু। 
শারীরিক রলে, শীকেরা ইংরেজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ । তথাপি 
শীক, ইংরেজের পদানত। শারীরিক বল, বাহুবল নহে। 

উদ্যম, শ্রক্য, সাহম; এবং অধ্যবসায় এই চারিটি একত্রিত 
করিয়। *শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল তাহাই বাহুবল। 
যে জাতির উদ্যাম, কা, সাহস, এবং অধ্যবসান্ আছে, তাহা- 
দের শারীরিক বল যেমন হউক ন। কেন, তাহাদের বাহুবল 
আছে। এই চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, ,এজন্ত 
বাঙ্গালর বাহুবল, কোন কালে নাই। 

: কিন্তু সামাজিক গতির বলে,এ চারিটি বাঙ্গালি চরিত্রে সমবেত 
হওয়ার অসস্ভাবনা কিছুই নাই। 

,. বেশবৎ' অভিলাষ হদয়মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে। অভি- 
লা মাব্রেই কখন উদ্যম জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ 
বেগ লত করে,' যে তাহার অপূর্ণাবস্থ। ৰিশেষ ক্লেশকর হয়, 
তখন. অভিলধিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে। অভিলাষেন্ব 
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অপৃষ্ঠি জন্য যে ক্লেশ, তাহার এমন প্রবলতা চাহি যে, নিষ্টিইতা 
এবং আলস্তের যে সুখ; তাহা তদভাবে সুখ বলিয়। বোধ না 
হয়। এরূপ বেগযুক্ত কোন অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থান 
পাইলে, বাঙ্গালির উদ্যম জন্মিবে। এতিহাদিক কালমধ্যে 
এরূপ কোন বেগযুক্ত অভিলাষ বাঙ্গালির জয়ে কখন স্থান 
পায় নাই। 
যখন বাঙ্গালির হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে 
থাকিবে, যখন বাঙ্গালি মাত্রেরই হয়ে সেই অভিলাষের বেগ 
এরূপ গুরুতর হইবে, যে সকল বাঙ্গালিই তজ্জন্য আলদ্য সখ 
তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উ্দামের সঙ্গে একা মিলিত হইবে। 
মাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে সেই জাতীয় 
সুখের অভিলাষ, আরও প্রবলতর হইবে । এত প্রবল হইবে 
যে তজ্জন্য প্রাণ বিসর্জনও শ্রেয়োবোধ হইবে। তখন সাহু 
"হইবে। টা 
যদ্দি এই বেগবৎ অভিলাষ, কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্য- 
, বসায় জন্মিবে। ্ [ও 
অতএব যদ্দি কখন (১) বাঙ্গালির হৃদয়ে কোন জাতীয় সখের 
অভিলাষ প্রবল হয় (২) যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়েসেই অভি- 
লাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলত] এরূপ হয় যে তদর্থে 
লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তত হয়) (8) যদি সেই অভিলাষের 
বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গাপির অবশা বাহুবল হইবে । ৬ 
বাঙ্গালির এরূপ মানসিক অবস্তা যে কখন ঘটবেনা,এ | 
কথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন দময়ে ঘটিতে গারে। 


্ 
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লোকের বিশ্বাম আছে, যে কেবল শক্ত, অথবা স্নেহ দয়া 
দাক্ষিণাশূময ব্যক্তিই আমাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া 

থাকে। কিন্তু তদপেক্ষ। গুরুতর অত্যাচারী যে আর এক- 
শ্রেণীর লোক আছে, তাহ! সকল সময়ে আমাদের মনে পড়ে 
না। যে ভালবামে মেই অত্যাচার করে। ভালবামিলেই, 
অত্যাচার করিবার অধিকার গ্রা্ত হওয়া যায়। আমি যদি 
তোমাকে তালঝামি, তবে তোমাকে আমার মতাবলম্বী হইতে 
হইবে, আমার কখ। গুনিতে হইবে; আমার অনুরোধ রাখিতে 
হইবে। তোমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট হউক) আমার মতাবলঙ্ী 
হইতে হইবে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয়। যেয়ে 
ভারবামে মে, যে কার্ষ্য তোমার অম্ল, জানিয়! গুনিয়। 
তাহাকে “তোমাকে অনুরোধ করিবে না। কিন্তু কোন্‌ কার্য 
মন্ধলজনক, কোন্‌ বাধ্য অমন্গজনক, তাহার মীমাংসা! কঠিন) 
অনেক জময়েই ছুই জনের মত এক হয় না। এমত অবস্থায় 
যিনি করত এবং তাহার ফলভোগী। তাঁহার মপপর্ণ অধি- 
কার আছে, যে তিনি আত্মমতানুমারেই কার্য করেন; এবং 
তাহার মতের বিপরীত কার্য করাইতে রাজ! ভিন্ন কেহই অধি- 
কারী নহেন । .রান্জাই কেবল অধিকারী এই জনা, যে তিনি 
সমাজের হিতাহিতবেত স্বরূপ গতিটিত হইয়াছেন; কেবল 

তাহারই মম বিবেচনা অনন্ত বলিয়া তাহাকে আমাদিগের 
প্রবৃত্তি দমনের অধিকার দিয়াছি? যে অধিকার তাহাকে দিয়াছি, 
দে অগ্িকার অনুমারে তিনি কার্ধা করাতে কাহারও গ্রত্ি, 
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অত্যাচার হয় না। এবং সকল সময়ে এবং নকল বিষয়ে আমা- 
দিগের প্রবৃত্তি দমন করিবার তাহারও অধিকার নাই/ঘে কার্ধো 
অনোর অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, তংগ্রতি প্রবৃত্তির নিবা- 
. রখেই তাহার অধিকার; যাহাতে আমার কেবল আপনারই 
অনিষ্ট ঘটবে বিবেচনা করেন, ষে প্রবৃত্তি নিবারণে তিনি অধি- 
কারী নহেন। যাহাতে কেবল আমার নিজের অনিষ্ট, তাহ! 
হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনুষ্য মাত্রেই অধি- 
কারী; রাজাও পরামর্শ দিতে পারেন, এবং যে আমাকে ভাঁল- 
বাসে, সেও গারে। কিন্তু পরামর্শ ভিন্ন আমাকে তগ্বিপরীত 
পথে বাধ্য করিতে কেহই অধিকারী নহেন। সমাজন্থ সকালেই 
অধিকার আছে, যে সকল কার্ধ্যই, পরের অনিষ্ট না করিয়! 
'আপনাপন শ্াবৃত্ব মত সম্পাদন করে। পরের অনিষ্ট ঘটিলেই 
ইহা! স্বেচ্ছাচারিতা) পরের অনিষ্ট না ঘটিলেই ইহা স্বানুবর্তিতা। 
যে এই স্থান্ববর্তিতার বিত্বু করে, য়ে পরের অনিষ্ট না ঘটিবার 
স্থানেও আমার মতের বিরুদ্ধে আপন মত গ্রাবল করিয়া তানু- 
মারে কার্ধা করায় দেই অত্যাচারী। রাজা ওঞ্সমাজ, ও 
প্রণম়ী, এই তিন জনে এরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন) 
রাজার অস্ত্যাচার নিবারণের উপায় বহুকাল উদ্ভুত হইয়াছে। 
সমাজের এই অত্যাচার নিবারণ জন্য কোন কোন পূর্বব পণ্ডিত 
ধৃতাস্্ব হইয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে জন যার মিলের ঘনত্ব ও 
বিচারদক্ষতাঃ অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁহার মাহাঝ্যের পরিচয় 
দিবে। কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের জানে কেহ 
কখন যত্বশীল হইয়াছেন, এমত আমাদিগের ম্মরণ হয় না। 
করিগণ সর্বততবদর্শী এবং অনন্ত জ্ঞানবিশিষ্ট, তাহাদের কাছে 
কিছুই বাদ পড়ে নাই। কৈকেরীর অত্যাচারে দশরথকৃত 
&. রামের নির্বাসনে, দ্যুতামক্ত যুধিঠির কর্তৃক ভ্রাতৃগণের নির্বা- 


১৬ ভালবাপার অত্যাচার 


সনে, এবং অন্যান্য শত শত স্থানে কবিগণ এই মহতী নীতি 
প্রতিপাদ্দিতা করিয়াছেন । কিন্তু কবিগণ নীতিবেত্তা নহেন। 
নীতিবেত্তারা এ বিষয়ে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
ঘিনিই লৌকিক ব্যাপার সকল মনোভিনিবেশ পূর্বক পর্যবেক্ষণ 
করিবেন, তিনিই এ তত্বের সমালোচনা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, 
তদ্বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন। কেন না এ অত্যাচারে প্রবৃত্ব 
অত্যাচারী অনেক। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, 
ভার্ধ্যা, শ্বামী আত্মীয়, কুটু্ব, স্থহৎ, ভৃত্য, যেই ভালবাসে, 
সেই একটু অত্যাচার করে, এবং অনিষ্ট করে। তুমি স্থুক্ষণা- 
ন্বিতা, সগ্থংশজা, সচ্চরিত্রা কন্যা দেখিয়!, তাহার পাণিগ্রহণ 
করিবে বাসন! করিয়াছ, এমন সময়ে, তোমার পিতা আমিয়! 
বলিলেন, অমুক বিষয়াপন্ন লোক, তাহার কন্যার সঙ্গেই 
তোমার-বিবাহ দিব। তুমি যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে 
তুমি এবিষয়ে পিতার আজ্ঞাপালনে বাধ্য নহ, কিন্তু পিতৃপ্রেমে 
বশীভূত হইয়া, মেই কালকুটরূপিণী ধনিকন্যা। বিৰাহ করিতে 
হইল। মনে কর, কেহ দারিদ্রাপীড়িত, দৈবানুকম্পায় উত্তম 
পদস্থ হইয়া দূরদেশে যাইয়া, দারিদ্রা মোচনের উদ্যোগ করি- 
তেছে, এমন সময়ে মাতা; তাহাকে দূরদেশে রাখিতে পারিবেন 
ন| বলিয়া কাদিয়া পড়িলেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না, সে 
মাতৃত্ডখেমে বন্ধ হইয়া নিনস্ত হইল)মাতার ভালবাসার অত্যাচারে 
সে আপনাকে চিরদারিদ্রে সমর্পণ করিল। কৃতী সহোদরের 
উপঠুঞ্ঞত অর্থ, অকর্ম্মা অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, এটী নিতা- 
স্তই ভালবাসার অত্যাচার, এবং হিনদুসমাজে সর্বদাই প্রত্ক্ষ- 
গোচর হইয়া থাকে। তা্ধ্যার ভালবাসার অত্যাচারের কোন 
উদাহরণ, নৃববন্কবামিদিগের কাছে প্রযুক্ত করা আবশ্যক কি? 
"আর স্বামীর অত্যাচার সম্বন্ধে, ধর্্মতঃ এটুকু বল কর্তা, যে 


ভাঁলবাঁসার অত্যাচার ১৭. 


কতকগুলি ভালবাসার অত্যাচার বটে,কিস্ত অনেক গুলিই বাছ- 
বলের অত্ত্যাচাঁর। 

যাহীহউক, মন্কষ্যজীবন, ভাঁসবাসার জত্ত্যাচারে পরিপূর্ণ 
চিরকাল মনুষ্য অত্যাচারপীড়িত। প্রথমাবস্থায় বাহবলের 


' অত্যাচার; অসভ্যজাতিদ্দিগের যধে যেই বলিষ্ঠ সেই গরপীড়ন 


করে । কালে এই অত্যাচার, রাজার অত্যাচার এবং অর্থের 
অত্যাচারে পরিণত হয়; কোন সমাজে কখন একেবারে লু 
হয় নাই। দ্বিতীয়াবস্থায়। ধর্ের অত্যাচার; তৃতীয়াবস্থায, 
সামাজিক অত্যাচার; এবং সকল অবস্থাতেই ভালবাসার অভ্য- 
চার। এই চতুর্বিধ পীড়নের মধ, প্রণয়ের পীড়ন কাহারও 
অপেক্ষা হীনবল বা শল্লানিষ্টকারী নহে। বরং ইহা বলা যাইতে 
পারে, যে রাজা, মমাজ বা ধর্মবেত্তা কেহই প্রণয়ীর অপেক্ষ। 


-বলবান্‌ নহেন, বা কেহ তেমন সদা সর্বক্ষণ সকল কাজে আসি- 


, যাই হস্তক্ষেপণ করেন না__ন্থুতরাং প্রণয়ের পীড়ন যে সর্বাপেক্ষা 


অনিষ্টকারী ইহা বলা যাইতে পারে। আঁর অন্য অত্যাচার- 
কারীকে নিবারণ করা যায়, অন্য অত্যাচারের মীমাঞ্মাছে। 
কেন না অন্যান্য অত্যাচারকারীর বিরোধী হওরা যায়। গ্রজা, 
গ্রজাগীড়ক রাজাকে রাজাচ্যুত করে; কখনও মস্তকটরাত করে। 
লোকপীড়ক সমাজকে পরিত্যাগ করা যায়। কিন্তু ধর্শের 
পীড়নে এবং শ্বেহের গীড়নে নিষ্কৃতি নাই__কেন না ইহান্দিগের 
বিরোধী হইতে প্রবৃত্িই জন্মে না। হরিদাস বাবাজী পটার 
বাটি দেখিলে কখন কথন লাল ফেলিয়া! থাকেন বটে, কিন্রী কথন 
গোস্সটীর দদুখে মাংসভোজনের ওঠিত্য বিচার করিতে ইচ্ছা 
করেন না__কেন না, জানেন, যে ইহলোকে যতই কষ্ট পান না 
কেন, বাবাজী পরলোকে গোলোক প্রাপ্ত হইবেন। 

মন্ষ্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে মকলের ভিথ্বিমূল 


১৮ ভালবাঁসাঁর অত্যাচার । 


মনুযোর প্রয়োজনে । জড়গদার্থেকে আয়ত্ব ন করিতে গারিলে 
মনুষ্যজীধন নির্ধাহ হয় না) এজন্য বাছুবলের প্রয়োজন। 
এবং দেই জন্যই 'বাছুবলের অত্যাচারও আছে। বাছদলের 
ফল বৃদ্ধি করিবার জন্য, সমানের গ্ররোজন ; এবং সমাজের 
অত্যাচারও সঙ্গে সঙ্গে। যেমন পরম্পরে সমাজবন্ধনে বন্ধ 
না হইলে, মনুষাজীবনের উদ্দেশ্য সুমম্পন্ন হয় না, তেমনি 
পরম্পরে আন্তরিক বন্ধনে বদ্ধ না হঈলে, মন্ব্জীবনের মুনি- 
র্বাহ হয় না। অতএব সনাজের যেরূপ গ্রয়োজন। প্রণয়েরও 
তন্রপ বা ততোধিক প্রয়োজন। এব? বাহুবলের বা সমাগের 
অত্যাচার আছে বলিয়ই যেমন বাহুবল বা সমাজ সন্কুষে।র 
ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না, প্রণয়ের অত্যাচার 
আছে বলিয়ই তাহাও ত্যাজা বা অনাদরণীর হইতে পারে না। 


£ অপিচ যেমন বাহুবল বা সমাঞবলকে অত্যাচারী দেখিয়া 


তাহাকে পরিত্যক্ত বা অনাদুত না করিয়া, মনুষা, ধর্মের ঘর 
তাহার শমতার চেষ্টা পাইয়াছে, প্রণয়ের অত্যাচারও সেইরূপ 
ধর্মের দার! শমিত করিতে যত্রুকরা কর্তব্য। ধর্মেরও অত্যাচার 
আছে বটে, এবং ধর্মের অন্যাচার শমতার জন্য ব'দ আরও 
কোন শক্তি প্রবুক্তা হয়, তাহারও অত্যাচার ঘটিবে, কেনন! 
অত্যাচার শক্তির শ্বভাবগিদ্ধ। যদি ধর্মের অত্যাচার শমতার 
সক্ষম কোন শক্তি থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি। কিন্তু 
জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে। তাহার উদ!হরণ। হিতবাদ্দ এবং 
প্রত্তক্ষবাদ। এতছুভয়ের বেগে মনুষ্যযদয়সাপরে অনন্প ভাগ 
চড়। পড়িয়া ধাইতেছে। বোধ হয় জ্ঞান ব্যাতীত ভ্ীনের 
অত্যাচার শাসনের জন্য অন্য কোন শক্তি যে মনুষ্যকর্তৃক 
ব্যবহৃত হইবে, এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় না। 

সেইরূপ ইহাও বল! যাইতে পারে, যে প্রণয়ের দ্বারাই 


ভালধাসার অত্যাচার। ১৯ 


প্গয়ের অত্যাচার শমিত হওয়াই সম্ভব । এ কথা বার্থ 
স্বীকার করি। স্গেহ যদ স্বার্থপরতাশূন্য হয়, তবে তাহাই 
ঘটিতে পারে। কিন্তু সাধারণ মনুষ্ের একৃতি এইরূপ, যে 
স্বার্থপরভাশনা স্নেহ ছুর্লভ। এই কথার প্রক্কত তাৎপর্য্য 


"গ্রহণ না করিয়া, অনেকেই মনে মনে ইহার গ্রতিবাদ করিতে 


গারেন। তাহারা বলিতে পারেন যে, যে মাতা শ্েহবশতঃ 
পুরকে অর্থানেষণে যাইতে দিল নাসে কি স্বার্থপর? বরং 
যদি স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে পুত্রকে অর্থাম্বেষণে দূরদেশে 
যাইতে নিষেধ করিত না, কেন না পুত্র অর্থোপার্জন করিলে 
কোন, না মাতা তাহার ভাগিনী হইবেন ?-_অতএব ধীব্ূপ 
দর্শন মাত্র আকাজ্জী স্েহফে অনেকেই অস্বার্পর স্নেহ মনে 
করেন। বাস্তবিক সে কথা সত্য নহে-এ স্লেহ অস্বার্থপর 
নহে। বাহারা ইহা হস্বার্থপর মনে করেন) তাহারা অর্থপর- 
তাকে স্বার্থপরতা মনে করেন; যেধনের কামনা করে ন 
তাহাকে স্বার্থপরভ্তাশূনা মনে করেন। ধনলাভ ভিন্ন পৃথিবীতে 
ঘে অন্যান্য স্থখ আছে, এবং তন্মধ্যে কোন কোন সুখের 


, আকাজ্ষা ধনাকাজ্ষ। হইতে অধিকতর বেগবতী, তাহা তাহারা 


বুঝিতে পারেন না। যে মাতা অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, 
পুত্রমুখদর্শনস্থখের বাগনায় পুক্রকে দারিদ্র্যে মমর্পণ করিল) 
সেও আত্মস্থথ খু'জিল। সে অর্থজনিত স্থখ চায় না, কিন্ত 
পুত্রসন্দর্শনজনিত স্থুথ চায়। সে সুখ মাতার, পুত্রের নহে; 
মাতৃদর্শনজনিত পুজের যদি স্থখ থাকে,থাক/- মে স্বতপুলের 
্রবৃত্িদ্নায়ক, মাতার নহে। মাতা এখানে আপনার একটি সখ 
খঁজিল_নিত্য পুতরমুখদর্শন; তাহার অভিলাধিণী হইয়া! পুত্রকে 
দারিদ্রযদুঃখে ছুঃখী করিতে চাহিল; এখানে, মাতা স্বাথপর, 
কেন না আপনার সখের অভিপ্রায়ে অন্যকে ছুঃখী করিল, 
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মধ্যের স্নেহ অধিকাংশই এইরূপ গ্রণয়ী গ্রণয়তাজন 
উভয়ের চিত্তম্খকর। কিন্ত স্বার্থপর, পপ্তবৃত্ত। কেবল) 
গ্রণয়ী অন্য নখাগ্রেক্ষ গ্রণয়ন্থুখের অভিলাধী এইজন্য লোকে 
এইরূপ স্নেহকে অস্বার্থপর বলে। কিন্তু স্নেহের যে সুখ, 
সে স্েহঘুক্তের; স্নেহযুন্ত আপন স্থখের আকাজী বলিয়া, 
াধারণ মনুষানেহকে স্বার্থপর বৃত্তি বলিতেই হইবে। 

কিন্ত সবার্থদাধন জনা, স্নেহ মনুযা্থদয়ে স্থাপিত নছে। 
মান্ষের যতগুলি বৃত্তি আস্তে, বোধ হয়, দর্ধাপেঙ্গ। এইটা 
পবিভ্র ও মন্বলকর। মন্তুষোর চরিত্র এ পর্যান্ত তাদশ উৎকর্ষতা- 
লাত করে নাই বলিয়াই মমুষ্যক্লেহ অদ্াাপি পশ্ুবং। গঞ্বং, 
কেন না) পশুদ্রিগেরও বংসন্নেহ, দাম্পতাগ্রণয় এবং বাংসল্য 
দাম্পূতয বাতীত, গরম্পর অন্যবিধ প্রণয় আছে। প্রথমটা 
মানুষের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে নহে। 

স্নেহের বধার্যস্বরূপই হস্থার্থপরতা। যে মাতা পুত্রের, 
সুখের কামনায়, পুত্রমুখ দর্শন কামনা পরিত্যাগ করিলেন, 
তিনিই যথা ্নেছবী। যে, গ্রণযী, গ্রথয়ের গাত্রের মলার্থ 
আপনার প্রণয়গরনিত স্বখভোগও ত্যাগ ঝরিতে পারিল, মেই 
গ্রণযী। 

যত দিন না সাধারণ মনুষোর প্রেম, এইরূপ বিশুদ্ধতা 
প্রাপ্ত হইবে, ততদিন মানুষের ভালবামা হতে স্বার্থপরত! 
কলল্ক ঘুচিবে না। এবং স্নেহের যথার্থ ন্ৃষ্ধি ঘটবে না। 
যেখানে তালবাম! এইরূপ বিশুদ্ধ গ্রাপ্ত হইবে, বা যাহার 
ঘবদয়ে হইয়াছে, সেইখানে ভালবাসার দারায় ভালবাসার 
অভ্যাচার নিবারণ হইতে পারে, এবং হই়াও থাকে। এরপ 
বিশুদ্ধ প্রণয়বিশিষ্ট মনুষ্য ছুর্লত্ব নহে। কিন্তু এ প্রবন্ধে 
তাহাদিগের কথা. বলিতেছি না-তাহারা! অত্যাচারীও নহেন। 
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অন্থত্র, ধর্শের শামনে গ্রণয় শাসিত করাই ভালবাসার অত্যাার 
নিবারণের একমাত্র উপায়। সে ধর্মবকি? র্‌ 
ধর্মের যিনি যে ব্যাখা! করুন না, ধর্ম এক। ছুইটিমাত্র 
মূলহুত্রে সমস্ত মনুষ্যের নীতিশান্ত্ব কথিত হইতে পারে। 
তাহার মধ্যে একটি আত্মমন্বন্ীয়) দ্বিতীয়টি পরসন্বস্বীয়। যাহ! 
আত্মসন্স্বীয়। তাহাকে আত্মমংস্কারনীতির মূল বলা যাইতে 
পারে,_এবং আত্মচিতবের কুর্তি এবং নির্্বলতা| রক্ষাই তাহার 
উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়টি, পরমস্ব্ধীয় বলিয়াই তাহাকে যথার্থ 
ধর্মনীতির মূল বলা যাইতে গারে। “পরের অনিষ্ট করিও না; 
সাধ্যান্ুমারে পরের মঙ্গল করিও ।" এই মহতী উক্তি জগতীয় 
তাবদ্বন্মশাপ্ট্ের একমাত্র মূল; এবং একমাত্র পরিগাম। আন্ত 
যে কোন নৈতিক উক্ভি বল ন! কেন, তাহার আদি ও চরম 
ইহাতেই বিলীন হইবে। আত্মসংস্কারনীতির সকল তত্বের 
*সহিত, এই মহানীতিতত্বের তক্য আছে। এবং পরহিত 
নীতি এবং আত্মসংস্কারনীতি একই তত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখা 
মাত্র। পরহিতরতি এবং পরের অহিতে বিরতি, ইহাই* সমগ্র 
স্*নীতিশান্ত্ের মার উপদেশ। 
অতএব এই ধর্নীতির মূল হুত্রাবলম্বন করিবেই, ভাল- 
বাসার অত্যাচার নিবারণ হইবে। যখন স্নেহশালী বাকি 
স্নেহের পাত্রের কোন কার্য হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যাত হয়েন, 
তখন, তাহার মনে দৃঢ়সক্ক্প কর! উচিত, যে আমি কেবল 
আপন নখের জন্য, হস্তক্ষেপ করিব না; আপনার ভাড়া, 
যাহার প্রতি স্নেহ করি, তাঁহার কোন প্রকার অনিষ্ট করির না। 
* আমার যতটুকু কষ্ট সহা করিতে হয়, করিব? তথাপি তাহার 
কোন প্রকার অহিতে তাহাকে গ্রবৃত্ত করিব ন|। 
*£এ কথা গুনিতে অতি ক্ষুত্র, এবং পুরাতন জনক্রুতির 
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পুনযুক্তি বলিয়া বোধ হইতে গাঁরে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ মকর 
সময়ে তত সহ বোধ হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ, দপরথ- 
কৃত রামনির্ঝাসন, মীমাংসারথ গ্রহণ করিব; ভদ্র এই দামান্ 
নিরমের প্রয়োগের কঠিনত| অনেকের হদয়ঙ্গম হইতে গারিবে। 
এন্থলে কৈকেয়ী এবং দশরথ উভয়েই ভালবাদার অত্যাচারে 
পবন্ধ। কৈকেরী দশরথের উপরে; দৃশরথ রামের উপরে। 
ইছার মধ্যে কৈকেমীর কার্য স্বার্থপর এবং নৃশংস বলিয়া 
চিরপরিচিত। কৈকেয়ীর কার্য স্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তবে 
তৎগ্রতি যতটা কটুক্তি হই! আসিতেছে ততটা বিহিত কি 
না বলাযায় না। বৈকেমী আপনার কোন ইষ্ট কামনা করে 
নাই) আপনার পুত্রের গুভ কামনা করিয়াছিল। সত্য বটে 
পুত্রের মঞ্গলেই মাতার মঙ্গল; কিন্তু যে বন্দীয় পিতা মাতা, স্বীয় 
ভাতিগাতের ভয়ে পুত্রকে শিক্ষার্থ ইংলগডে যাইতে দেন না, 
কৈকেয়ীর কার্ধা তাদপেক্ষা যে শতগুণে অস্বাথথপর, তদ্দিষর়ে 
সংশয় নাই। 

মে কথা বাউক, কৈকেয়ীর দোষ গুণ বিচারে আমর 
প্রবন্ধ নহি! দশরখ, সত্যপালনার্থ রামকে বনপ্রেরণ করিয়ী 
ভরতকে রাজ্যাভিযিত্ত করিলেন। তাহাতে তাহার নিজ্গের 
গ্রাণবিয়োগ হইল। তিনি সত্যপালনার্থ আত্মগ্রাণবিয়োগ 
এবং গ্রাগাধিক পুত্রের বিরহ স্বীকার করিলেন ইহাতে ভারত- 
বীর মাহিছ্যোতিহাস তাহার বশকীর্ডেন পরিপূর্ণ । কিন্তু উৎকৃষ্ট 
খর্মনীতির বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে দশরথ পুত্রকে 
স্বাধিকার এবং নির্ধাদিত করিয়া)মতাপালান করার,ঘোয়তর 
অধর্ম করিয়াছলেন। 

দিজ্ঞামা করি, মত্য মাত্র কি পালনীয়? যদি সন্তী কুলবতী, 
কুচরিত পুরুষের কাছে ধরসতযাগে প্রতি! হা। তে সে 
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সত্য কি পালনীয়? যদি কেহ, দস্থার প্ররোচনায় সুহৃদকে 
বিনাদোষে বধ করিতে সত্য করে, তবে সে সত্য কি'পাল- 
নীয় ? যে কেহ ঘোরতর মহাপাতক করিতে সত্য করে, তাহার 
সত্য কি পালনীয়? 

_ যেখানে সত্য লঙ্ঘনাপেক্ষা সত্য রক্ষায় অধিক অনিষ্ট) 
সেখানে মত্য রাখিবে, না সত্য ভঙ্গ করিবে? আনেকে বলি- 
বেন, সেখানেও সত্য পালনীয়, কেন ন|, সত্য নিত্যধর্মা, 
অবস্থাভেদে তাহ। পুণাত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না। বদ পাপ পুণোর 
এমন নিয়ম কর, যে যখন যাহা কর্মকর্তার বিবেচনায় ইষ্টকারৰ 
তাহাই কর্তব্য; যাহা তীহ।র তাৎকালিক বিবেচনায় অনিষ্ট- 
কারক তাহা অকর্তব্য, তবে পুণ্য পাপের প্রভেদ থাকে না-- 
লোকে পুণ্য বলিয়া! ঘোরতর এহাপাতকে প্রবৃত্ত হইতে পারে। 
আমরা এ তত্বের মীমাংসা এ স্থলে করিব না__কেন না হিত- 
রাদীরা ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়। রাখিয়াছেন। স্থল 
কথার উত্তর দিব। 

যখন এরূপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, তখন ধর্মনিঈিতির 

-যে মূল হুর সংস্থাপিত হইয়!ছে, তাহার দ্বারা পরীক্ষা কর। 
মত) কি সর্ধত্র পালনীয়? এ কথার মীমাংসা! করিবার 
আগে জিজ্ঞাস্য, সত্য পালনীয় কেন? মত্য পালনের একটি 
মূল ধর্মনীতিতে, একটি মূল আত্ম সংস্কারনীতিতে। আমরা 
আত্ম মংস্কার নীতিকে ধর্মনীতির অংশ বলিয়া পরিগণিত করিতে 
অস্বীকার করিয়াছি; ধন্মনীতির মূলই দেখিব। বিশেষত 
য়ের ফল একই। ধর্মমনীতির মূল সুত্র, পরের অনিষ্ট যাহাতে 
* হয়, তাহা অবর্তব্য। সত্য ভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এক্সন্য 
অত্য পালনীয়। কিন্তু যখন এমন ঘটে, যে লত্য পালনে পরের 
_ গক্কুতর অনিষ্ট, সত্য ভঙ্গে ততদূর নহে; তখন মত্য পালনীয় 


২৪ ভাঁলবামার অত্যাচার । 


নছথে। ,দশরথের সতাগালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট; মত্য 
তঙ্গে কৈকেম়ীর তাদৃশ কোন অনিষ্ট নাই। চৃষ্ান্তজনিত জন- 
সমাজের যে অনিষ্ তাহ। রামের স্বাধিকারছতিতেই গুরুতর 
উহ! দন্থাতার রূপান্তর। অতএব এমত স্থলে দশরথ মত্যপালন' 
করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন। 

এখানে দশরথ স্বার্থপরভা শূন্য নহেন। সত্য তঙ্গে জগতে 
তাঁহার কলম্থঘেধিত হইবে,এই ভয়েই তিনি রামকে অধিকার- 
চাত এবং বহিদ্ত করিলেন; অতএব যশোরক্ষ! রূপ স্বার্থের 
বশীভূত হইয়া রামের অনিষ্ট করিলেন। অত্য বটে, তিনি 
আপনার প্রাণহানিও শ্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার কাছে 
প্রাণাপেক্ষা যশ প্রিয়, অতএব আপনার ইষ্টই খুঁজিয়ান্থিলেন। 
এজন্য তিনি স্বার্থপর । স্বার্থপরতা দোযঘুক্ত যে অনিষ্ট তাহ! 
ঘোরতর পাগ। 

অস্থার্থপর প্রেম, এবং ধর্ম, ইহাদের একই গতি একই 
চরম। উভয়ের সাধ্য অন্যের মঙ্গল। ব্ততঃ প্রেম। এবং 
ধর্ম একই গদার্ঘ। সর্ব সংসার গ্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই 
ধর্ম নাম গ্রা্ত হয়। এবং ধর্ম যত দিন না! সর্বজনীন প্রেম 
স্বরূপ হয, ততদিন মম্ূর্ণত! প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু মনুষাগণ, 
কার্ধাতঃ লেকে ধর্ম হইতে পৃথগৃতৃত রাখিয়াছে, এজনা ভাল- 
বাসার অত্যাচার নিবারণ জন্য ধর্মের দ্বারা ম্নেহের শামন 
আবশ্যক। 


জ্ঞান। 


ভারতবর্ষে দর্শন কাহাকে বলে? ইহার উত্তর দিতে গেলে 
গ্রথমে বুঝিতে হইবে, যে ইউরোপে যে অর্থে “ফিলোদফি” 
শব্ধ ব্যবহৃত হর, দর্শন সে অর্থে ব্যবস্ৃত হয় না। বাস্তবিক 
ফিলমফি শব্দের অর্থের স্থিরতা নাই,-কখন ইহার অর্থ 
'অধ্াত্বতত্ব, কখন ইহার অর্থ গ্রকৃতিকবিজ্ঞান, কখন ইহার 
অর্থ ধর্মনীতি, কখন ইহার অর্থ বিচারব্দ1। ইহার একটিও 
দর্শনের বাখ্যার অনুরূপ নহে। ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞান 
বিশেষ; তদতিরিক্ত অন্য উদ্দেশ্য নাই। দর্শনেরও উদ্দেশ্য 
জ্ঞান বটে, কিন্ত গে জ্ঞানেরও উদ্দেশ্য আছে। দেই উদ্দেশ্য, 
নিঃশ্রেয়দ, যুক্তি) নির্বাণ বা ভদ্বং নামান্তর বিশিষ্ট গারলৌকিক 
'অবস্থা। ইউরোপীয় ফিলসফিতে জ্ঞানই সাধনীয়; দর্শনে 
জ্ঞান সাধন মান্র। ইহাভিন্ন আর একটি গুরুতর গ্রভেদ আছে। 
ফিলসফির উদ্দেশা, ভ্ঞানবিশেষ,-কখন আধ্যাত্মিক। *কখন 
-তৌতিক, কখন নৈতিক বা সামাজক জ্ঞান। কিন্তু সর্বত্র 
পদার্থ মাত্রেরই জ্ঞান দর্শনের উদ্দেশা। ফলনঃ সকল গ্রকার 
জ্ঞানই দশনের অন্তরণত। 
জানে নিঃশ্রেয়দ লাভ, ইহা ইউরোপীর দিগের গক্ষে নৃতন 
কথা! বটে, এবং এদেশে প্রচলিত “ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ) ুর্কে 
বছদূর” ইত্যাদি প্রবাদের বিগরীত। জানবাদীদিগের বিরোধী 
ভক্তিবাদীও যে এদেশে ছিলেন না) এমত নহে। গ্রধান ভক্তি 
* শৃত্রকার শাঙিল্য এবং বৈষ্ণব ধর্ম গ্রতিষ্ঠাতা চৈতনা দেব। 
সংসার ছুঃখময়। প্রাকৃতিক বল,সর্বদ! মনুষা নখের গ্রতি- 
 ঘন্ট্র। তুমি যাহ। কিছু স্থখতোগ কর, মে বাহ্য গ্রকৃতির সঙ্গে 
টক 
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যুদ্ধ করিয়! লাভ কর। মনুষাজীবন, প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘ মমর 
মাত্র-যখন তুমি সমরদ্য়ী হইলে তথনই কিঞ্চিৎ স্খলাভ 
করিলে। কিন্তু মনুষাবল হইতে প্রাকৃতিক বল অনেক গুণে 
গুরুতর। অতএব মন্ুষোের জয় কদাচিৎ_-প্রকৃতির জয়ই 
গ্রতিনিয়ত ঘটিয়া থাকে। তবে জীবন যন্ত্রণাময়। আর্ধ্য 
মতে ইহার আবার পৌনঃপুনা আছে। ইহজন্মে, অনস্তদুঃখ 
কোনরূপে কাটাইয়া গ্রান্কতিক রণে শেষে পরাস্ত হইয়া, যদ 
জীব দেহত্যাগ করিল_-তথাপি ক্ষমা নাই--আবার জন্মগ্রহণ 
.করিতে হইবে, আবার সেই অনন্ত ছুঃখভোগ করিতে হইবে 
আবার মরিতে হইবে, আবার জন্মিতে হইবে__আবার ছুঃখ। 
এই অনন্ত দুঃখের কি নিবৃত্তি নাই? মন্ুযোর নিস্তার নাই ? 

ইহার ছুই উত্তর আছে। এক উত্তর ইউরোপীয়, আর 
এক উত্তর ভারতবর্ষীয়। ইউরোপীয়েরা বলেন, প্রন্কতি জেয়; 
যাহাতে গ্রক্কৃতিকে জয় করিতে পার সেই চেষ্টা দেখ। এই 
জীবন রণে প্রকৃতিকে পরাস্ত করিবার জন্য আঘুধ সংগ্রহ কর। 
সেই আমুধ, গ্ররৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে ভিনি নিজেই বলিয়া 
দিবেন। প্রাকৃতিক তত অধায়ন কর--গ্রক্ৃতির গুপ্ত তত্ব" 
সকল অবগত হইয়া, তাহারই বলে তাহাকে বিজিত করিয়া, 
মন্ুষ্যজীবন সুখময় কর। এই উত্তরের ফল--ইউরোপীয় 
বিজ্ঞান শান্ত্র। 

ভ্বারতবর্ষীয় উত্তর এই, যে প্রক্কৃতি অজেয়-যতদিন প্রকৃ- 
তির সঙ্গে ন্ন্ধ থাকিবে ততদিন ছুঃখ থাকিবে। অতএব 
প্রকৃতির সঙ্গে নন্বন্ধ বিচ্ছেদই দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়। 
সেই সন্ধন্ধবিচ্ছেদর কেবল জ্ঞানের দ্বারাই হইতে পারে। এই 
উত্তরের ফল 'ভারতনষীয় দর্শন। 

সেই জ্ঞান কি? আকাশ কুস্থম বলিলেও একটি জ্ঞাগ হয়_ 
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কেন না আকাঁশ কি তাহ! আমর! জানি, এবং কুম্ুম কি তাহাও 
জানি, মনের শক্তির দারা উভয়ে সংযোগ করিতে পারি। কিন্ত 
সে জ্ঞান, দর্শনের উদ্দেশ্য নহে। তাহা ভ্রমজ্ঞান। যথার্থ 
. জানই দর্শনের উদ্দেশ্য। এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমান্ঞান বা 

প্রমা গ্রতীতি বলে। সেই যথার্থ জ্ঞান কি? 

যাহা জানি, তাহাই জ্ঞান। যাহা জানি তাহ। কি প্রকারে 
জানিয়াছি? 

কতকগুলি বিষয় ইন্ডির়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি। 
এ গৃহ, এই বৃক্ষ, ী নদী, এই পর্বত, আমার সম্মুখে রহিয়াছে; 
তাহ! আমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, এজন্য জানি যে এ গৃহ, 
এই বৃক্ষ) & নদী, এই পর্বত আছে। অন্তএব জ্ঞাতবা পদা- 
খের সঙ্গে চক্ষুরিক্রিয়ের মংঘোগে আমাদিগের এই ভান লব্ধ 
হইল। (১) ইহাকে চাক্ষুষ গ্রতাক্ষ বলে। এইরূপ, গৃহমধো 
থাকিয়া শুনিতে পাইলাম, মেঘ গর্ষিতেছে, পক্ষী ডাকিতেছে ; 
এখানে মেঘের ডাক, পক্ষীর রব আমরা কর্ণের দ্বারা গ্রত্তক্ষ 
করিলাম। ইহা শ্রাবণ প্রতাক্ষ। এইরূপ চাক্ষুয়, শ্াবণ। 
স্রাণজ, ত্বাচ।এবং রাসন, গঞ্চেন্দরিয়ের সাধ্য পাচ গ্রস্থাক্ষ । মনও 
একটি উল্জিয় বলিয়া আধ্য দার্শনিকেরা গণিয়৷ থাকেন, অতএব 
তাহারা মান প্রত্যক্ষের কথা বলেন। মন বহিরিক্ত্িয় নছে। 
অন্তরিন্িয়ের মঙ্ধে বহিষ্থিষয়ের সাক্ষাৎসংবে!গ অসস্তব। অত- 
এব মানস গ্রতাক্ষে বহির্বিষয় অবগত হওরা যায়না; কিন্ত 
অন্তর্কিষয় জ্ঞান, মানস গ্রতক্ষের দ্বারাই হইবে। ৯ ৪ 








(১) গুহ, পর্বতাদি দুরে রহিয়াছে__আমাদিগের চক্ষে সংলগ্ন 
নহে, তবে ইন্দ্িয়ের সংযোগ হইল কি গ্রকারে? দৃষ্ট পদার্থ 
বিক্ষিপ্ত রশ্মির দ্বারা। এ রশ্মি আমাদগের নয়নাভ্যন্তরে এবেশ 

৪ করিলে দৃষ্টি হয়। 
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যে পদার্থ প্রতাক্ষ হয়, তদ্বিষঘে আমারিগের জান জন্মে, 
এবং তদ্যতিরিক্ত নিষয়ের জ্ঞানও স্চিত হয়। আমি রুদ্ধদ্ধার 
গৃহমধ্যে শয়ন করি! আছি, এমত সময়ে মেথের ধ্বনি শুনি- 
লাম, ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ ধ্বনির) 
মেঘের নহে। মেঘ এখানে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। 
অথচ আমর! জানিতে গারিলাম যে আকাশে মেঘ আছে। 
ধ্বনির গ্ত্তাক্ষে মেঘের অস্তিত্ব জ্ঞান হইল কোথা হইতে? 
আমরা পূর্বে পূর্বে দেখিয়াছি, আকাশে মেঘ বাতীত কখন 
এরপ ধ্বনি'হর নাই। এমন কখনও ঘটে নাই যে, মেঘ 
নাই, অথচ উ্বপ ধ্বনি শুন! গিয়াছে। অতএব রুদদ্বার গৃহ- 
মধ্যে থাকিয়াও আমরা 'বিনাপ্রত্যক্ষে জাশিলাম যে আকাশে 
মেঘ হইয়াছে । ইহাকে অনুমিতি বলে। মেঘধ্বনি, আমরা 
প্রত্যক্ষ জানিরাছি, কিন্তু মেঘ মন্ুমিতির দ্বারা। 

মনে কর, রুদ্দ্ার গৃহ জন্ধকার,এবং তুমি গেখানে একাকী 
আছ। এমত কালে তোমার দেহের সহিত মন্থষাশরীরের 
স্পর্শ অনুভূত করিলে । তুমি তখন কিছু ন। দেখিয়া, কোন 
শবও ন! শুনিরা জানিতে গারিলে যে গৃহমধো মন্থুষা অ!সি- 
য়াছে। দেই প্পর্শজ্ঞান, ত্বাচ গ্রতাক্ষ। কিন্তু গৃহমধো মনুবা- 
জ্ঞান অনুমিতি। এ অন্ধকারগৃহে তুমি যদি যুখিকা পুপ্পের 
গন্ধ পাও, তবে তুমি বুঝিবে, যে গৃহে যুখিকা! পুঙ্প আছে? 
এখানে গন্ধই ্রততাক্ষের বিষয়; পুন্প অন্ুমিতির বিষয়। 

মন্ুধা অল্প বিষয়ই বরং প্রত্যক্ষ করিতে পারে। অধি- 
কাংশই অনুমিত উপর নির্ভর করে। ভাুমিতি নংসার চালা- 
ইতেছে। আমাদিগের অনুমানশক্তি না থাকিলে, আমর! গ্রায় 
কোন কার্থযই করিতে পারিতাম না। বিজ্ঞান, দর্শনাদি। 
অনুমানের উপরেই নির্দিত। 
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কিন্তু যেমন কোন মন্্যাই সকল বিষয় স্য়ংপ্রত্যক্ষ করিতে 
পারেন না) তেমনি কোন ব্যক্তি সকলতত্ব স্বয়ং অনুমান করিয়। 
দিদ্ধ করিতে পারেন না। এমন অনেক বিষয় আছে, যে তাহা 
অনুমান করিয়া জানিতে গেলে যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা 
একজন মন্ুষোর জীবনকালের মধো সাধ্য নহে। এমন অনেক 
বিষয় আছে যে তাহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করার জন্য যে 
বিদ্যা, বা যে জ্ঞান) বা যে বুদ্ধি। বা যে অধ্যবসায় প্রয়োজনীয় 
তাহা অধিকাংশ লোকের নাই। অতএব এমন অনেক নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় বিষয় আছে, যে তাহা অনেকে স্বয়ং গ্রতাক্ষ বা 
অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারেন না। এমন স্থলে আমর! 
কি করিয়া থাকি? যে স্বয়ং গ্রতাক্ষ করিয়াছে, বা যে স্বয়ং 
অনুমান করিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি। ইতা- 
লীর উত্তরে ধেঁ আল্প নামে পর্বতশ্রেণী আছে তাহা তুমি 
-স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই। কিন্তু ধাহারা দেখিয়াছেন তাহাদের 
প্রণীত পুস্তক পাঠ করিয়া তুমি সে জ্ঞান লাত করিলে । পর- 
মাণু মাত্র যে অনা পরমাণু মাত্রের দ্বার৷ আকষ্ট ভয়, ইহাগপ্রতা- 
-ক্ষের বিষয় হইতে পারে না, এবং তুমিও ইহা গণনার দ্বার 
দিদ্ধ করিতে পার না, এজন্য তুমি নিউটানের কথায় বিশ্বাম 
করিয়া মে জ্ঞান লাভ করিলে । 


ন্যায়, সাংখ্যাদি আধ্যদর্শনশান্ত্রে ইহা একটি তৃতীয় প্রমাণ 

বলিয়া গণা হরাছে। ইহার নাম শব। তহাদিগের কিউব 

নায় বেদাদি এই গ্রয়াণের উপর নির্ভর করে। আপগ্তবাকা ব1 

' গুরূপদেশ, স্থূলতঃ যে বিশ্বাসযোগ্য তাহার উপদেশ/_-আার্ধ্য, 
মতে ইহা একটি স্বতত্র প্রমাণ । তাহারই নাম শব। 

*কিন্ত চার্বাগাদি কোন কোন আর্য দীর্শনিক। ইহাকে 
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গ্রমাথ বলিয়াই স্বীকার করেন না। ইউরোপীয়েরাও, ইহাকে 
বত প্রমাণ বলিয়া শ্বীকার করেন না। 

দেখ যাইতেছে, সকলের কথাতে বিশ্বাদ অকর্তবা। যদি 
একজন বিখ্যাত থিথ্যাবাদী আসিয়া বলে যে; সে জলে অগ্নি 
জলিতে দেখিয়৷ আসিয়াছে ভবে এ কথ] কেহই বিশ্বাম করিবে 
না। ভাঙার উপদেশে প্রমান্তানের উৎপত্তি নাই। বাক্তি- 
বিশেষের উপদেশই গ্রমাণ ব'লয়া গ্রাহা। তবে, মেই জ্ঞান- 
লাভের পূর্বে আদৌ মীমাংন! আবশাক যে কে বিশ্বাসবেগা 
কেনহে। কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ দীগাংস! 
করিব? কোন্‌ গ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, মন্বাদির কথা 
আগপ্তবাক্য বলি গ্রহণ করিব, এবং রামু শ্যামুর কথা অগ্রাহ্য 
করিব? দেখা যাইতেছে, যে অনুমানের দারা ইহা দিদ্ধ করিতে 
হইবে। নুর সঙ্গে পরীর পাদরি সাহেবের মতভেদ। তুমি 
চিরকাল গুনিয়। আমিয়!ছ, যে মনু ভ্রান্ত খধি, এবং পাদরি 
সাছেব স্বার্থপর সামান্য মনুষা ; এজন্য তুমি অনুমান করিলে 
যে মুর কথা গ্র্, পাদরিব কথা অগ্রাহা। মনুর ন্যায় ছাত্রান্ত 
খর গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন, বলিয়া তুমি অনুমান 
করিলে গোমাংস অভক্ষ্য। অতএব শব্দকে একটি স্বতন্ত্র 
গ্রমাণ না বলিয়া, অনুমানের অন্তর্দত বল না কেন? 

শুধু তাহা নহে। যে বাক্তির কতক গুলি উপদেশ গ্রাহা 
করি, ভাহারই আর কতকগুলি অগ্রাহ্া করিয়া থাক। মাধ্যা- 
কর্ধণ মন্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহ! তুমি শিরোধার্যা কর, 
কিন্ত আলোক মন্বন্ধে তাহার যে মত) তাঁহা পরিত্যাগ করিয়! 
তুমি কষুদ্রততর বুদ্ধিজীবী ইয়ও ও ফুনেলের মন গ্রহণ কর, 
ইহার কারণ কি? ইহার কারণ সন্ধান করিলে) তলে অন্ুমিতি- 
ফ্কেই গাওয়া যাইবে। অনুমানের দ্বারা তুমি জানিয়াছ'যে 
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মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত; ভাহ| সত্য, আলোক 
সম্বন্ধে তাহার যে মত তাহ! অসত্য । যদি শব একটা পৃকৃ 
প্রমাণ হইত, তবে তাহার মকল মতই তুর্মি গ্রাহ্য করিতে। 

ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষে যাহার মত 
গ্রাহ্য বলিয়া স্থির হয়, তাহার সকল মতই গ্রাহ্য হয়। ইহার 
কারণ শব একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়। গণা--আপ্তবাকা মাত্র 
গ্রাহা, ইহা আর্য দর্শনশান্ত্রের আজ্ঞ।। এইরূপ বিশেষ বিচার 
ব্যতীত খষি ও পণ্ডিত দিগের মতমাত্রই গ্রহণ করা) ভারত- 
বর্ষের অবনতির একটি যে কারণ ইহ| বল! বাহুল্য। অতএব 
দার্শনিকদিগের এই একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তিতে সামান্য কুফল ফলে 
নাই। 

গ্রতাক্ষ,অনুমান এবং শব ভিন্ন নৈয়ারিকেরা উপিতিকেও 
একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বিবেচনা করেন। বিচার করিয়া দেখিলে 
সিদ্ধ হইবে যে উপমিতি, অন্ুমিতির গ্রকারভেদ মাত্র, এবং 
সেই.জন্য সাংখাদি দর্শনে উপমিতি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণা 
হয় নাই। অতএব উপগিতির বিস্তারত উল্লেখ প্রয়োজনীয় 
বোধ হইল না। বস্ততঃ প্রতাক্ষ) এবং অন্মাই জ্ঞানের 
মূল। 

তাহার পর দেখিতে হইবে, যে অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক। 
যেজাতীয় গ্রত্যক্ষ কণন হয় নাই, সে বিষয়ে অনুমান হয় ন1। 
তুমি যদ্দি কখন পূর্বে মেঘ ন| দেখিতে, বা আর কেহ কখনন! 
দেখিত) তবে তুমি রুত্বস্বার গৃহমধ্যে মেঘগর্জন শুনির্ধী কখন 
মেঘান্গমান করিতে পারিতে না। তুমি যদি কখন যৃথিকা! গন্ধ 
প্রতাক্ষ না করিতে) তবে অন্ধকারগৃহে থাকিয়! যৃখিকা! স্রাণ 
পাইয়া তুমি কখন অন্কুমান করিতে পারিতে না যে গৃহমধ্যে 
নৃখিকা আছে। এইরূপ অন্যান্য পদার্থ মন্বন্ধে বল! যাইতে 
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পারে। তবে অনেক সময়ে দেখা যাইবে, যে একটি অনুমানের 
মূল, বন্ুতর বহুজাতীয় পূর্বপ্রতাক্ষ। এক একটি বৈজ্ঞানিক 
নিয়ম সহত্র সহত্র জাতীয় প্রত্যক্ষের ফল। 

অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের একমাত্র মূল_-সকল প্রমাণের 
মূল। অনেকে দেখিয়া বিশ্মিত হইবেন, যে দর্শনশান্, ঢুই 
তিন সহস্র বৎসরের পর, ঘুরিয়া।ঘুরিয়া আবার মেই চার্বাকের 
মতে আসিয়া পড়িতেছে । ধন্য আর্যাবুদ্ধি। যাহা এতকালে 
হৃঘ, মিল, বেন প্রভৃতির স্কারা সংস্থাপিত হইয়াছে- ছুই সহস্রা- 
ধিক বৎমর পূর্বে বৃহম্পতি তাহ। প্রতিপন্ন করিয়। গিয়াছ্েন। 
কেহ ন! ভাবেন যে আমর] এমন -বলিতেছি যে প্রত্যক্ষতিন্ন 
প্রমাণ নাই_আমরা বলিতেছি যে, সকল প্রমাণের মূল 
প্রতাক্ষ। বৃহস্পতি ঠিক তাহাই বলিয়াছিপেন কি না, তাহার 
গ্রন্থ নকল লুপ হওয়ায় নিশ্চর করা কঠিন। 

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের একমাত্র মূল কিন্তু এই তত্বের মধ্যে 
ইউরোপীয় দার্শনিক দিগের মধ্যে একটা ঘোরতর বিবাদ আছে। 
কেহ কেন বলেন, যে আমাদিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে, 
যে তাহার মূল প্রতাক্ষে পাওয়া যায় না। যথা, কাল, আকাশ, 
ইত্যাদি। 

কথাটি বুঝা কঠিন। আকাশ সম্বন্ধে একটি সহজ কথ! 
গ্রহণ করা যাউক,__যথা, দুইটি সমানান্তরাল রেগা যতদুর টানা 
যাউক, কখন মিলিত হইবে না, ইহা আমর! নিশ্চিত জানি । 
কিন্তুএ'জ্ঞন আমর! কোথ! পাইলাম? প্রতাক্ষবাদ্দী বলিবেন 
গপ্রত্যক্ষের দ্বারা আমর] যত সমানাস্তরাল রেখা দেখিয়াছি, 
তাহা কখন মিলিত হয় নাই” তাহাতে বিপক্ষেরা প্রত্যুত্তর 
করেন, যে “জগতে যত সমানান্তরাল রেখা হইয়াছে, সকল 
তুমি দেখ নাই-_তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা মিলে নাই বটে; 
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কিন্ত তুমি কি প্রকারে জানিলে যে কোন কালে কোথায় এমন 
দুইটি সমানাস্তরাল রেখা হয় নাই, বা হইবে না, যে তাহা 
টানিতে টানিতে একস্থানে মিলিবে না ? যাহা মন্ুষোর প্রতাক্ষ 
হইয়াছে, তাহা হইতে তুমি কি প্রকারে অপ্রতাক্ষীভুতের নিশ্চয় 
করিলে? অথচ আমরা জানিতেছি যে তুমিযাহা বলিতেছ 
তাহ! সত্য ;--কন্মিন কালে কোথাও এমত ছুইটি মমানাস্তরাল 
রেখা! হইতে পারে না যে তাহা মিলিবে। তবে প্রতাক্ষ 
ব্যতীত তোমার আর কোন জ্ঞানমূল আছে__নহিলে তুমি এই 
্রত্যক্ষের অতিরিক্ত ভ্ঞানটুকু কোথায় পাইলে ?% 
এই কথ! বলিয়া, বিখ্যাত জর্মমান দার্শনিক কান্ত, লক ও 
হুমের প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদ করেন। এই অতিরিক্ত জ্ঞানের 
মূল ত্তিনি এই নির্দেশ করেন, যে যেখানে বহিব্বিষয়ের জ্ঞান 
আমাদ্রিগের ইন্জিয়ের দ্বারা হঈয়া থাকে) সেখানে বহির্বিষয়ের 
প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন তত্বের নিত্যত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত 
হইলেও; আনাদিগের ইন্দ্রিয় মকলের প্রকৃতির নিভাত্ব আমা- 
দিগের জ্ঞানের আয়ত্ত বটে। আমাদিগ্রের ইন্জিয় সকলের 
-প্রন্কৃতি অন্ুদারে আমর] বহির্বিঘর কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থা 
পন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হই । ইন্দ্রিয়ের গ্ররূতি সর্ধত্র একরূপ, 
এজন্য বহির্বিষয়ের তত্তৎ অবস্থাও আমাদিগের িকট সর্বত্র 
একরূপ। এইজন্য আমাদিগের কাল, আকাশাদির মমবায়ের 
নিত্যত্ব জানিতে পারি। এই জ্ঞন আমাদিগেতেই আছে 
এজন্য কান্ত ইহাকে স্বতোলন বা আন্রান্তরিক জ্ঞান বপ্ষেনণ 
আমাদিগের ব্রাঙ্মের ইহাকে সহঈজ্রান বলেন। 
পাঠক আবার দেখিবেন বে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, 
ফিরিয়া ফিরিয়া সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে। 
বেক্া চর্বাকের প্রত্যক্ষবাদে, মিল ও বেনের গ্রত্যক্ষবাদের 


৩৪ জ্ঞান। 


সাদৃশ্য দেখা গরাছে। তেমনি বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে 
কান্তের এই গ্রশ্থাক্ষ প্রতিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। আধা 
স্বিক তত্ে, প্রাচীন আর্ধাগণ কর্তৃক স্থচিত হয় নাই। এমত 
তত্ব অগ্পই ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
কান্তীয় আভান্তরিক মত্তের প্রধানম গন্দিদম্দ্ী জন ্ট য়া 
মিল। তিনি কার্যাকারণমন্বন্ধের নিত্যত্বের উপর নির্ভর করেন। 
ভিনি বলেন যে শ্লামর! প্রত্যক্ষের দ্বাবা একটী কাটা সংস্কার 
এই লাভ করিয়ডি, যে যেখানে কারণ বর্তমান আছে সেই 
থানেই তাহার কার্ধা বর্তমান থাকিবে। যেখানে পুরে দেখি- 
য়াছি যে ক বর্তমান আছে, মেইথানে দেখিয়।ছি যে খ আছে। 
পুনর্ধার যদি কোথাও ক দেখি, তবে আমরা এ|নতে পারি থে 
খও এখানে আছে, কেন না আমর! গ্রতাক্ষের দারা জানিয়াছি 
যেখানে কারণ থাঁকে সেঈথানেই তাগার কার্দা থাকে। 
সমানান্তরালতা কারণ, এবং সংমিলনবির তাহার কার্ধা, কেন 
না আমরা বেখানে যেখানে মমানান্তরালতা প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছি, 
সেইখানে সেই খানে দেখিয়াছি মিল হয় না, অতএব 
সমানান্তরালনা, স'মিলনবিরহের নিয়ত পূর্ববন্তী । কাজেই 
আমরা জািতেছি যে যখন যেখানে ছুইটী সমানান্তরাল রেখ৷ 
থাকিবে, ঘেই খানেই আর তাহাদিগের মিলন হইবে না। 
অতএব এ জ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক। 
শেষ মত) হর্বটস্পেন্সরের | তিনিও প্রত্যক্ষবাদী, কিন্তু 
তিনি বলেন যে এই প্রত্াক্ষমূলক জ্ঞান মকলটুকু আমাদিগের 
নিজ প্রত্যক্ষজাত নহে। প্রত্যক্ষজাত সংস্কার পুরুষানুক্রমে 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার পূর্বপুরুধদিগের বে গ্রত্যক্ষজাত 
সংস্কার, আমি তাহা কিমদংশে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে 
দেই মকল দংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি এমত নহে-তাহা। হইলে 
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দদাঃপ্রস্থত শিশুও সংস্কারবিশিষ্ট হইত, কিন্তু তাহার বীন্দ 
আমার শরীরে (মন, শরীরের অন্তর্গত) আছে; প্রয়ৌোজনমত 
সময়ে জ্ঞানে পরিণত হইবে। এইরূপে, ধাহা কান্ীয় মতে 
আত্যন্তরিক বা সহজ জ্ঞান, স্পেন্সরের মতে তাহা পূর্বপুরুষ- 
পরম্পরাগত প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান। 

এই কথা আপাততঃ অগ্রামাণিক বোধ হইতে পারে, কিন্তু 
স্পেন্সর এরূপ দক্ষতার সহিত ইহার সমর্থন করিয়াছেন, যে 
ইউরোপে এই মতই এক্ষণে প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। (২) 


সি ১ আই 
সাংখ্যদ্শন। 
, প্রথম পরিচ্ছেদ । 


উপক্রমণিক|। 


এ দেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্যে বঙ্গদেশে ন্যায়ের 
প্রাধান্য। দেশীয় পণ্ডিতের! সচরাচর সংাখোর গ্রৃতি তাদৃুশ 
মনোযোগ করেন না। কিন্ত ভারতবর্ষে সাংখ্য যে কীর্ডি 
করিয়াছে, তাহ। অনা দর্শন দূরে থাকুক, অগ্ত কোন শাস্ত্রে 
দ্বারা হইয়াছে কি না, সনেহ। বহুকাল হইল, এই দর্শনের 





(২) অনেকে কোমতের “08189 চ101030070” ঈ্ন্াক 
দর্শনশান্ত্রের নামানুবাদে প্রতাক্ষবাদ লিখিয়া থাকেন। আঁমা- 
দের বিবেচনায় সেটা ত্রম। যাহাকে 11000011081 10805” 
বলে অর্থাৎ লক, হুম, মিল; ওবেনের মতকেই প্রত্যক্ষবাদ বল! 
যায়। আমর! সেই অথেই প্রত্যক্ষবাদ শব্ধ এই প্রবন্ধে ব্যব- 
স্কার করিরাছি। 
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প্রকাশ হয়। কিন্তু অন্যাপি হিন্দুসমাজের হৃদয়মধো ইহার 
নানা মৃত্তি বিরাজ করিতেছে। যিনি হিচ্দুদিগের পুরাবৃন্ত 
অধায়ন করিতে চাহেন, সাংখাদর্শন না বুঝিলে তাহার সমাক্‌ 
জ্ঞান জন্সিবে না; কেন না হিনুসমাজের পূর্ববকালীন গতি 
অনেক দুর সাংখ্প্রদর্শিত পথে হইয়াছিল। যিনি বর্ভমান 
হিনুসমাজের চরিত্র বুঝিতে চীহেন, তিনি সাংখা অধারন 
করুন। সেই চরিত্রের মূল সাংখো অনেক দেখিতে পাইবেন। 
সংসার যে ছুঃখময়, দুঃখ নিবারণগাত্র আঁমাদিগের পুরুতার্থ, 
এ কথ! যেখন হিন্দুজাতির হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, এমন। 
বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতির মধো হয় নাই। তাহার 
বীজ সাংখাদর্শনে | তত্সিবন্ধন,ভারতবর্ষে যে পরিমাণে বৈরাগ্য 
বছুকাল হইতে পরব, তেমন আর কোন দেশেই নহে। সেই 
বৈরাগ্যগ্রাবলোর ফল বর্তমান হিন্দুচরিত্র। যে কার্যাপরভন্্র 
তার অভাব আমাদিগ্নের গ্রধান লক্ষণ বলিয়া বিদেশীরেরা 
নির্দেশ করেন, তাহা সেই বৈরাগোর সাধারণনা মাত্র । যে 
অদুষ্টবাদিত্ব আমাদিগের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ, তাহা সাংখাজাত 
বৈরাগোর ভিনমূর্তি মাত্র। এই বৈরাগ্যদাধারণতা এবং 
অদৃষ্টবাদিত্বের কুপাতেই ভারতবর্ধীয়দিগের অদীম বাহুবল 
সবে আর্ধাভূমি যুদলমানপদানত হইয়াছিল। সেই জন্য 
অন্যাপি ভারতবর্ষ পরাধীন। সেই জন্যই বহুকাল হইতে 
এ দেশে সমাজোন্নতি মন্দ হইয়া, শেষে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। 
আবার সাংখ্যর প্র্ততি পুরুষ লইরা! তত্্রের হৃষ্টি। সেই 
তান্ত্রিককাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই তন্্ের কৃপায় বিক্রম- 
পুরে বমিয়া নিষ্ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপরিমিত মনিরা উদরস্থ করিয়া, 
ধর্মাচরণ করিলাম বলিয়া, পরম পরিতোষ লাঁভ করিতেছেন। 
সেই তন্ত্র প্রভাবে, প্রায় শত যোজন দুরে, ভারতবর্ষের, 
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পশ্চিমাংশে কাণফৌড়া। যোগী উলঙ্গ হইয়া কর্র্য্য উৎদৰ 
করিতেছে । সেই তন্ত্রের গ্রসাদে আমরা! ছূর্গোৎসব করিফ্জ। এই 
বাঙ্গালা দেশের ছয় কোটি লোক জীবন "সার্থক করিতেছি। 
যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির 
দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে ; যখন হুর্গা কালী জগস্ধাত্রী 
পুজার বাদ্য শুনি, আমাদের সাংখ্যদর্শন মনে পড়ে। 
অদ্যাপি স্রীমন্তুগবদগীতা, স্থশিক্ষিত প্রাচীন হিন্দুমশ্দ্রদায়ের 
প্রধান ধর্মপুস্তক। সেই গীতা মিশ্র পদার্থ। ততপ্রথেতা 
যিনিই হউন, “বহুশান্্র গুরূপাসনোপি সারাদানং ষট্‌ পদ বৎ?* 
সাংখ্য প্রবচনের এই বাক্যানুসারে তিনি কার্ধ্য করিয়াছেন। 
কিন্তু অন্যান্য যেখান হইতেই তিনি সঙ্কলন করুন, সাখ্য 
হইতে যাহ! লইয়াছেন, তাহ! জাজ্জল্যমান। সাংখ্যদর্শন ন! 
হইলে ভগবদগীতা হইত না। 
* সহস্র বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ছিল। 
ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত মধ্যে যে সময়টি সর্বাপেক্ষা বিচিত্র এবং 
 সৌষ্ঠব লক্ষণযুক্ত, সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম এই ভারত- 
ভূমির প্রধান ধর্ম ছিল। ভারতবর্ষ হইতে দুরীকৃত হইয়া, 
সিংহলে, নেপালে, তিব্বতে, চীনে, ব্রন্ে, শ্যামে) এই ধর্ম 
অদ্যাপি বাপিয়া রহিয়াছে । সেই বৌদ্ধধর্মের আদি এই 
সাংখ্যদর্শনে । বেদে অবজ্ঞা, নির্বাণ, এবং নিরীশ্বরতা বৌদ্ধ- 
ধর্মে এই তিনটা নৃতন; এই তিনটিই তী ধর্শের কলের । 
উপস্থিত লেখক কর্তৃক ১*৬ অংখ্যক কলিকাতা রিবিউতৈ 
“বৌদ্ধধর্ম এবং সাংখ্য দর্শন” ইতি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন কর! হই- 
য়াছে যে, এই 'তিনটিরই মূল সাংখাদর্শনে। নির্বাণ, সাংখ্োর 
মুক্তির পরিমাণ মাত্র। বেদের অবজ্ঞা.সাংখো গ্রকাশো কোথাও 
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নাই, বরং বৈরিকতার আড়ম্বর অনেক। কিন্তু সংখাপ্রবন- 
কার বেদের দোহাই দিয়। শেষে বেদের মুলোচ্ছেদ করি- 
রাছেন 1 

কথিত হইয়াছে যে, যত লোক বৌ্বধর্মাবলগী;তত মংখ্যক 
অন্য কোন ধর্মাবলম্বী জোক পৃথিবীতে নাই। সংখ্যা মননে 
্ষ্ট ধর্মাবলম্বীরা তৎপরবর্তাঁ। স্বৃতরাং যদি কেহ জিজ্ঞাস| 
করে, পৃথিবীতে অবতীর্দ মনুষ্যমধ্যে কে মর্বাপেক্ষা অধিক 
লোকের জীবনের উপর গ্রতৃত্ব করিয়াছেন,তখন আমরা গ্রথমে 
শাক্যসিংহের। তৎপরে যী খীষ্টের নাম করিব। কিন্তু শাক্য. 
যিংহের মক্ধে সঙ্গে কগিলেরও নাম করিতে হইবে। 

অতএব শ্পষ্াক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে 
সকল দর্শনশান্্র অবতীর্দ হইয়াছে, সাংখোর ন্যায় কেহ বছ 
ফলোৎপাদ্ক হয় নাই। গ্রেতে বা আরিস্ততল, বেকন বা 
দেকাত, অধিকতর গুভ ফলের বীজবপন করিয়া থ/কিবেন 
কিন্তু ফলবাহুল্যে কগিলের সৃষ্টি ভূতলে অদ্থিতীয়। মেই 
স্থির সকল পরিণাম যে গুভ নহে, দে দোষ কপিলের নয়। 
যে ভুমিতে তাহার বীন্ধ পড়িযাছে, অনেক দোষ সেই তৃম্িরই। : 

মাংখোর প্রথমোৎগন্তি কোন কালে হইয়াছিল, তাহ স্থির 
কর! অতি কঠিন। সম্ভবত; উহা বৌধধর্মের পূর্বে প্রচারিত 
হইসাছিল। বিশ্বদস্তী আছে যে, কপিল উহার প্রণেতা) এ 
কিন্ত গ্রতি অবিশ্বাম করিবার কোন কারণ নাই। কিন্ত 
তিন কে, কোন দেশীয় ব্যক্তি, কোন কালে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা ঘানিধার কোন উপায় নাই। কেবল ইহাই 
রলা যাইতে গারে যে, তাণৃশ বুদ্ধিশানী বাজি পৃথিবীতে অন্নই 





* বৌদ্ধধর্ম যে সাংখামূলক। তাহার গ্রমাণ সবিস্তারে দিবার 
স্থান এনছে। রি 
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জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, যে আমরা 
দনিয়ীশ্বর গাংখাকেই” সাংখা বলিতেছি। পতগ্রলি প্রণীত 
যোগশান্ত্রফে সেখর সাংখ্য বলিয়। থাকে ।' এ প্রবন্ধে তাহার 
. কোন কথা নাই। 
সাংখ্য দর্শন অতি প্রাচীন হইলেও, বিশেষ প্রাচীন কোন 
সাংখা গ্রন্থ দেখা যায় না। সাংখ্য প্রবচনকে অনেকেই কপিল 
সাত্র বলেন, কিন্তু তাহা কখনই কপিলগ্রণীত নছে। উহ্নাযে 
বৌদ্ধ, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের প্রচারের পরে প্রণীত 
ইইয়াছিল, তাহার প্রমাণ ও গ্রন্থমধ্যে আছে। ী দকল 
দর্শনের মত সাখ্যগ্রচমে খগুন কয়! দেখা যায়। তত্তিত্ন 
সাংখাকারিকা, তত্ব সমাস, ভোজবার্তিফ, সাংখ্যসার, সাংখা- 
প্রদীপ, সাংখ্যতত্ধ গ্রদীগ ইন্চ্যাদি গ্রস্থ, এবং এই মকল গ্রন্থের 
ভাষ্য টীকা প্রভৃতি বহুল গ্রস্থ অকেক্ষাকৃত অন্তিনব। কপিল, 
অর্থাৎ সাংখ্য দর্শনেয় গ্রাথম অধাপকের যে মন্ত, ক্ষাহাই 
আমাদিগের আদরণীয় ও মমালোচা ; এবং যাহা কপিল সুত্র 
বলিয়া চলিত, তাঁহাই আমর] অবলম্বন করিয়া, অতি সংক্ষেপে 
সাংখা দর্শনের লঙ্কু উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার যত্ু করিব। আমরা 
যাহা! কিছু বলিতেছি, তাহাই যে সাংখোর মত, এমত বিবেচনা 
কেহ না করেন। যাহা কিছু বলিলে সাংখোর মত তাল করিয়া 
বুঝা যায়, আমরা তাহাই বলিব। 
কতক গুলি বিজ্ঞ লোকে বলেন; এ সংসার স্থখের সংসার। 
আমরা সখের জন্য এ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি? খ্াহা 
কিছু দেখি, জীবের স্থখের জন্য হৃষট্টি হইয়াছে। ভীবের সুখ 
বিধান করিবার অন্যই হৃষ্টিকর্তা জীবকে স্থ্ করিয়াছেন। 
সষ্ট জীবের মঙ্গলার্ঘ সৃষ্টিমধ্যে কত কৌশল, কে না দেখিতে 
পায়? 
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আবার কতক গুলিন লোক আছেন, তাহারাও বিজ্ঞ__ 
তাহারা বলেন, সংসারে সখ ত কই দেখি না--ছুঃখেরই 
প্রাধান্য। সৃষ্টিকর্তা কি অভিপ্রায়ে জীবের স্থষ্টি করিয়াছেন 
তাহা বলিতে পারি না-_-তাহা মনুষ্যবুদ্ধির বিচাধ্য নহে__কিন্ত 
সে অভিগ্রান়্ যাহাই হউক, সংসারে ভীবের সখের অপেক্ষা 
অন্খ অধিক। তুমি বলিবে, ঈশ্বর যে সকল নিয়ম অবধারিত 
করিয়া! দিয়াছেন, সে গুলি রক্ষা করিয়া চলিলেই কোন ছুংখ 
নাই, নিয়মের লক্ঘনপৌনঃপুন্যেই এত ছুঃখ। আমি বলি, 
যেখানে ঈশ্বর মেই সকল নিয়ম এমত করিয়াছেন যে, তাহা 
অতি সহজেই লঙ্ঘন করা যায় এবং তাহা লঙ্ঘনের প্রবৃত্তিও 
অতি বলবতী করিয়া! দিয়াছেন, তখন নিয়ম লঙ্ঘন ব্যতীত 
নিয়ম রক্ষ! যে তাহার অভিপ্রায়, এ কথ] কে বলিবে? মাদক 
সেবন পরিণামে মন্ু্যের অত্যন্ত দুঃখদায়ক--তবে মাক 
সেবনের প্রবৃত্তি মন্ুয্োর হৃদয়ে রোপিত হইয়াছে কেন? এবং. 
মাদ্কসেবন এত সুসাধ্য এবং আশ্ুস্থখকর কেন? কতক 
গুলি নিয়ম এত মহজে লঙ্ঘনী় যে, তাহা লঙ্ঘন করিবার সময় 
কিছুই জানিতে পার! যায় না। ডাক্তার আঙ্গস শ্বিথের পরী- 
ক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে, অনেক সময়ে মহৎ অনিষ্টকারী 
কার্বণিক আগিডপ্রধান বায়ু নিশ্বসে গ্রহণ করিলে আমাদের 
কোন কষ্ট হয় না। বসস্তাদি রোগের বিষবীজ কখন আমা- 
দিগের শরীরে প্রবেশ করে, তাহ! আমরা জানিতেও পারি না। 
অনৈক গুলি নিম্ন এমন আছে ষে, তাহার উন্লজ্বনে আমর! 
সর্বদা কষ্ট পাইতেছি; কিন্তু সেনিয়ম কি; তাহ! আমাদিগের 
জানিবার শক্তি নাই। ওলাউঠা রোগ কেন জদ্মে, তাহ! আমর! 
এ পর্্যস্ত জানিতে পারিলাম না। অথচ লক্ষ লক্ষ লোক গ্রতি 
বৎসর ইহাতে কত ছুঃখ পাইতেছে। যদি নিয়মটি লঙ্ঘমের 
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ক্ষমতা! দিয়া নিয়মটি জানিতে দেন নাই, তবে জীবের মঙ্গল 
কামন। কোথা? পণ্ডিত পিতার পুত্র গ্মূর্থ ; তাহার ূর্খ- 
তার যন্ত্রণায় পিতা রাত্রি দিন যন্ত্রণা পাইতেছেন। মনে কর, 
. শিক্ষার অভাবে সে মূর্খতা জন্মে নাই। পুত্রটস্বুদ্ধি লইয়াই 
ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। কোন. নিয়ম লঙ্ঘন করায় পুত্রের মন্তিষ্ক 
অসম্পূর্ণ, এ নিয়ম কি কখন মনুষাবুদ্ধির আয়ত্ত হইবে? মনে 
কর; ভবিষাতে হইবে। তবে যত দিন সে নিয়ম আবিষ্কৃত 
না হইল) ততদিন যে মন্ষাজাতি ছুঃখ পাইবে, ইহা স্্টিকর্তার 
অভিপ্রেত নহে, কেমন করিয়া বলিব? 


আবার, আমরা সকল নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলেও যে 
দুঃখ পাইব না) এমতও দেখি না। একজন নিয়ম লঙ্ঘন 
করিতেছে, আর একজন ছুঃখভোগ করিতেছে । আমার 
প্রিয়বন্ু আপনার কর্তব্য সাধনার্থ রক্ষেত্রে গিয়া গ্রাণত্যাগ 
করিলেন। আমি তাহার বিরহ্যন্ত্রণ তোগ করিলাম। আমার 
জন্মিবার পঞ্চাশ বৎমর পূর্বে যে মদ আইন বা মন্দ রাজশামন 
' হইয়াছে, আমি তাহার ফলভোগ করিতেছি। কাহারও 
পিতামহ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, পৌত্র কোন নিয়ম লঙ্ঘন ন| 
করিয়াও ব্যাধিগ্রন্ত হইতে পারে। 


আবার, গোটাকত এমন গুরুতর বিষয় আছে)যে গ্বাভাবিক 
নিয়মানবন্তী হওয়াতেও ছুংখ। লোকসংখ্য। বৃদ্ধ বিষয়ে মাল- 
থসের মত;ইহার একটা প্রমাণ । এক্ষণে সুবিবেচকেরা সকষ্ঠোই 
স্বীকার করেন যে, মনুষ্য সাধারণতঃ নৈসর্গিক নিয়মানুসারে 
আপন আপন স্বভাবের পরিতোষ করিলেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধ 
হইয়া মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়। থাকে। | 
* অতএব সংমার কেবল ছুঃখময়) ইহ। বলিবার যথেষ্ট কারণ 
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আছে।, সাংখ্যকাঁরও তাহাই বলেন। সেই কথাই সাংখা- 
দর্শন ও বৌদ্ধধর্মের মূল। 
. কিন্ত পৃথিবীতে যে কিছু সখ আছে। তাঁহাও অস্ীকার্যয 
নহে। সাংখ্যকার বলেন যে, স্বধ আল্ল। কদাচ কেহ স্তুখী, 
(৬ অধ্যায় ৭ হৃত্র) এবং সুখ, দুঃখের সহিত এরপ মিশ্রিত 
যে বিবেচকেরা তাহা দুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করেন। (ব;৮) 
ছুঃখ হইতে যত ক্রেশ। সণ হইতে তাদৃশ স্খাকাজ্ষা জনে 
ন। (&, ৬ অতএব ছুঃখেরই প্রাধান্য 

সবৃতরাং মনুষ্যগীবনের প্রধান উদ্দেশ্য দুঃখমোচন। এই 
জনয মাংগাপ্রণচনের গ্রথম হৃত্র “অথ ভ্রিবিধ ছুঃখাত্যন্ত 
নিবৃত্তিরতান্ত পুরষা্থঃ।” 

এই পুক্মার্থ কি গ্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহারই পর্ধযালোচন| 
সাংখাদর্শনের উদ্দেশ্য। দুঃখে গড়িলেই লোকে তাহার একটা 
নিবারণের উপায় করে। ক্ষুধায় কষ্ট গাইতেছ, আহার কর। 
পুত্রশোক গাইয়াছ, অনা বিষয়ে চিত্ত নিরিষ্ট কর। কিন্ত 
সাংখাকার বলেন যে, এ সকল উপায়ে ছুঃখ নিবৃত্তি নাই) 
কেন না আধার মেই মকল দুঃখের অন্ববৃত্ত আছে। তুমি 
আহার করিলে) তাহাতে তোমার আজিকার ক্ষুধা নিবৃত্ত 
হইল কিন্তু আবার কালি ক্ষুধা পাইবে। বিষয়াস্তরে চিত্ত রত 
করিয়া; তুমি এবার পুভ্রশোক নিবারণ করিলে, কিন্তু আবার 
অনয পুত্রের জন] তোমাকে হয় ত সেইধপ শোক পাইতে 
হইবে। পরন্ধ এরূপ উপায় মর্জত্রমন্তবে না| তোমার হত্ত 
গদ ছিন্ন হইলে, আর লগ্ন হইবে না। যেখানে অন্তবে, 
দেখানেও ভাহ। মছুপায় বলিয়। গণ্য হইতে পারে না। অন্য 
বিষয়ে নিরত্ভ হইলেই পুত্রশোক বিশ্বৃ্ত হওয়া যায় না। (১ 
অধ্যায় ৪ সৃত্)। এ ঙ 
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তবে এ মকল ছুঃখ নিবারণের উপায় নে। আধুনিক 
বিজ্ঞানবিৎ কোমৃতের শিষ্য বলিবেন, তবে আর ছুঃখ নিবারণের 
কি উপায় আছে? আমর! জানি যে; জলমেক করিলেই অগ্নি 
. নির্বাণ হয়, কিন্তু শীতল ইন্ধন পুনর্জালিত হইতে পারে বলিয়া 
তুমি যদি জলকে অগ্মনাশক ন| বল, তবে বথা ফুরাইল। 
তাহ! হইলে দেহধ্বংন ভিপ্ন আর জীবের দুঃখনিবৃত্তি নাই। 

নাংখ্যকার তাহাও মানেন ন!। তিনি জন্মান্তর মানেন। 
এবং লোকান্তরে জন্ম পৌনঃপুন্য আছে ভাবিয়া,এবং মেখানেও 
জরামরণাদিজ দুঃখ সষ্টান ভাবিয়া তাহাও দুঃখনিবাঁরণের 
উপায় বলিয়া গণ্য করেন না। (৩ অধ্যায়) ৫২-৫৩ শ্বত্র) 
আত্ম বিশ্বকাঁরণে বিলীন হইলেও তর্দবস্থাকে ছুঃখনিবৃত্তি 
বলেন না, কেন না যে জলমগ্ন, তাহার আবার উথান 
আছে। (উ ৫৪) 

তবে দুঃখ নিবারণ কাহ!কে বলি? অপবর্গই ছুঃখনিবৃন্তি। 

অপবর্গই বা কি? “দুয়োরেকভরদ্য বৌদাসীন্যমপবর্থঃ 
(তৃতীয় অধর ৬৫ সর) সেই অপবর্গ কি, এবং কি প্রকারে 
তাহা গ্রাণ্ত হওয়া যায়, তাহা পর পরিচ্ছেদে মবিশেষ বলিব! 
“অপবগ” ইত্যাদি প্রাচীন কথ। শুনিয়া গাঠক ঘ্বণা করিবেন 
না। যাহা গ্রাচীন, তাহাই যে উপধর্ণাকল স্কত, বা সর্ধাজন- 
পরিজ্ঞাত। এমত মনে করিবেন না। বিবেচক দেখিবেন, 
সাংখাদর্শনে একটু মারও আছে। অার বৃক্ষে এমন স্থায়ী 
ফল ফলিবে কেন? 
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আমি দুঃখ ভোগ করি--কিন্ত আমি কে? বাহাপ্রকৃতিতিন্ন 
আর কিছুই আমাদের ইন্্িয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ, 
আমি বড় দুঃখ গাইতেছি।--আমি বড় সী । কিন্তু একটি 
মনুষ্যদেহ ভিন্ন, “তুমি” বলিৰ, এমন কোন সামগ্রী দেখিতে 
পাই না। তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল 
আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার দেহেরই এই সুখ 
ছুঃখ তোগ বলিব? ্ 

তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে? 
কিন্ত তৎকালে তাহার স্থখ ছুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা 
যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান করি- 
য়াছে; তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই। তথাপি তুমি ছুঃখী। 
তবে তোমার দেহ ছুঃখভোগ করে না। যেছুঃখ ভোগ করে, 
সেস্বতন্ত্। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে। 

এইরূপ সকল জীবের । অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই 
জগতের কিয়দংশ ইন্জ্িয়গোচর, কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দিয়- 
গোচর নহে। এবং সুখ ছুঃখাদির ভোগকর্তা। যে মুখ 
হুঃখাদির ভোগবর্তা, সেই আত্মা। সাংখো তাহার নাম 
পুরুষ। পুরুষ ভিন্ন জগতে আর যাহা কিছু আছে, তাহা 
প্রক্কৃতি। 

“আধুনিক মনন্তত্ববিদেরা৷ কহেন যে, আমাদিগের সুখ দুঃখ 
মানসিক বিকারমাত্র। সেই সকল মানপিক বিকার কেবল 
মস্তিষ্ের ক্রিয়! মাত্র । তুমি আমার অঙ্সে কণ্টক বিদ্ধ করিলে, 
বিদ্ধ স্থানস্থিত গ্রায়ু তাহাতে বিচলিত ভূইল-_সেই বিচলন 
মন্তিষ্ব পর্যন্ত গেল। তাহাতে মস্তিষ্কের যে বিকৃতি হইল, 
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ভাহাই বেদন!। সাংখ্া মতাবলম্বীরা বলিতে পারেন, “মানি, 
তাছাই ব্যথা। কিন্ত বাথা ভোগ করিল কে? যে ভোগ করিল, 
সেই আত্মা।৮ এক্ষণকার অন্য সপররদায়ের মনন্তত্ববিদেরাও 
. প্রায় সেইরূপ বলেন। তীহারা বলেন, মস্তিষ্কের বিকারই সুখ 
ছুঃখ বটে, কিন্তু ম্তিফ আত্মা নহে। ইহা আত্মার ইন্জিয় মাক্র। 
এ দেশীয় দীর্শনিকেরা যাহাকে অন্তরিস্তরিয় বলেন, উহার! 
মস্তিষ্ককে তাহাই বল্লেন। 
শরীরাদি বাতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদিক। 
শরীরাদিতে যে হুঃখের কারণ নাই, এমন ছুঃংখ নাই। যাঁহাকে 
মানসিক ছুঃখ বলি, বাহপদার্থই তাহার মূল। আমার বাঁকো 
তুমি অপমানিত হইলে; আমার বাঁকা প্রাকৃতিক পদার্থ । 
তাহা শ্রবণেন্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার 
ছুঃখ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন কোন দুঃখ নাই। কিন্ত প্রক্কৃতি 
ঘটিত দুঃখ পুরুষে বর্তে কেন? “অসঙ্গোয়ল্পুরুষঃ1” পুরুষ 
একা, কাহীরও সংসর্গবিশিষ্ট নহে । (১ অধ্যায় ১৫ সতত) 
অবস্থাদি, সকল শরীরের, আত্মার নহে। (ধ্ঁ১৪ ছৃত্র) “ন 
বাহ্াস্তরয়োরুপরজ্যোপরগক ভাবোঁপি দেশব্যবধাঁনাঁৎ শুগ্রস্থ 
পাটলিপুত্রস্যয়োরিব ৮ বাহা এবং আন্তরিকের মাধো উপরজা 
এবং উপরঞ্কভাব নাই, কেন না তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে; 
দেঁশ বাবধানবিশিষ্ট। যেমন একজন পাটলীপুত্রনগরে থাকে, 
আর একজন শ্রদ্ননগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যুবধান 
তন্রপ। তবে পুরুষের দুঃখ কেন? 
প্রকৃতির সহিত সংযে!গই পুরুষের ছুঃখের কারণ । বাহে 
আত্তরিকে, দেশবাবধান আছে বটে, কিন্ত কোন প্রকার 
ংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন শ্কাটিকপাত্রের নিকট অধ! 
বুম রাখিলে; পাত্র পুল্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং 
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পাত্রে একগ্রকার সংযোগ আছে বলা যায়,এ সেইদ্ধপ সংযোগ । 
পুষ্প এবং পত্রমধো দেশব্যবধান থাকলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত 
হইতে পারে, ইহাও সেইরূপ । এ মংযোগ নিত্য নে, দেখ! 
যাইতেছে । সুতরাং তাহার উচ্ছিদ হইতে পারে। সেই 
সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই, দুঃখের কারণ অপনীত হইল। 
অতএব এই মংযোগের উচ্ছিত্তিই ছুঃখনিধারণের উপায়। 
সুতরাং ভাহাই পুরুত্ার্থ। “যদ্বা তদ্বা তছুচ্ছিতিঃ পুরুষার্থ 
স্তদুচ্ছি ত্তিঃ পুরুষার্থঃ; (৬১৭৭) 

সাংখ্যের মত এই। উনবিংশ শতাবীতে ইহার যাথার্থয 
নিরূপণ জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। তবে, ইহা বক্তব্য যে, 
যদ্দি আত্মা শরীর হইতে পৃথক্‌ হয়, যদ আত্মাই স্থুখ ছুঃখভোগী 
হয়, যদি আত্মা দেহনাশের পরেও থাকে, যদ দেহ হইতে 
বিযুক্ত আত্মার সুখ ছুঃখাদি ভোগের সম্ভাবনা থাকে, তবে 
সাংখ্যদর্শনের এ সকল কথা যথার্থ বলিয় স্বীকার করিতে 
হইবে। কিন্তু এই “যদি” গুলিন অনেক। আধুনিক পজিটি- 
বিষ্ট এখনই বলিবেন, 

১ম। আত্ম শরীর হইতে পৃথক কিসে জানিতে? 
শারীরতত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শরীরই বা শরীরের অংশ 
বিশেষই আাত্মা। | 

২য়। জাত্মাই যে সুখ ছুঃখভোগী, তাহারই বা গ্রমাণ 
কি? প্রকৃতি সুখ ছুঃখভোগী নহে কেন? 

* ওয়। দেহনাশের পর যে আত্মা থাকিবে, তাহ! ধর্মপুস্তকে 
বলে; কিন্তু তত্িন্ন অগুমাত্র গ্রমাণ নাই। আত্মার নিতাত্ব 
যদি মালিতে হয়, তবে ধর্মপুস্তকের আজ্রানুসারে) দর্শনশাস্ত্রের 
আজ্ানুমারে মানির না। 

ধর্থ। দেহধ্বংসের পর আত্ম! থাকিলে; তাঁছার যে আহা 
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জর] মরণাদিজ্ ছুঃখের সম্ভাবনা আছে, তাহার কিছুণাত্র 
প্রমাণ নাই। 

অতএব ধাহারা আত্মার পার্থক্য ও নিত্যাত্ব ম!নেন, তাহারাঁও 
সাংখ্য মানিবেন না। এবং এ সকল মত যে এ কালে গ্রাহ 
হইবে, এমত বিবেচনায় আমরা সাংখাদর্শন বুঝাইতে গ্রবৃত্ব 
হই নাই। কিন্তু এক্ষণে যাহা! অগ্রাহ্য, ছুই মহত্ব বংসর পূর্বে 
তাহ! আশ্চর্য আবিষ্িয়া। সেই আশ্চর্য আবিষ্ুয়। কি, ইহাই 
বুঝান আমাদিগের অস্ভিপ্রায়। 

প্রন্কৃতি পুরুষের সংযোগের উচ্ছিত্তিই অপবর্ধ বা মোক্ষ। 
তাহ! কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়। যায়? 

সাংখাকার বলেন, বিবেকের দ্বারা। কিন্তুকোন্‌ গ্রকার 
বিবেকের দ্বারা মোক্ষ লাত হয়? গ্রকতি বিষয়ে যে অবিবেক, 
সকল অবিবেক তাহার অন্তর্ঘত। অতএব প্রক্কতি পুরুষ সন্বন্কীয় 
জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। 

অতএব জ্ঞানেই মুক্তি। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কথা, 
গক্ঞনেই শক্তিঃ” (0009515৫293 0০৮৪7.) হিন্দুনভাতার 
মূল কথা) ল্তানেই যুক্তি।” ছুই জাতি, ভুইটি পৃথক্‌ উদ্দে- 
শ্যান্ন্ধানে একপথেই যাত্র। করিলেন। পাশ্চাত্যের শক্তি 
পাইয়াছেন_আমর! কি মুক্তি পাইয়াছি? বস্তুতঃ এক যাত্রার 
যে পৃথক্‌ ফুল হইয়াছে, তাহাতে লন্দেহ নাই। 

ইউরোপীয়েরা শক্তির অনুারী, ইহাই তাহাদিগ্রের উন্নতির 
যুল। আমর! শক্তির প্রতি যদ্বহীন, ইহাই আমাদিগ্ের জব- 
নতির মূল। ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য প্হিক; তাহার! 
ইহকালে জরী। আমাদিগের উদ্দেশ পারত্রিক-__তাই ইহকালে 
আমরা জয়ী হইলাম না। পরকালে হইব কি না, তন্বিষন়ে 
ফহতেদ আছে। 
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কি জনই যুক্তি, এ কথা সভা হইলেও ইহার দ্বারা 
ভারতবর্ষের পরম লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে। গ্রাচীন 
বৈদিক ধর্ম ক্রিয়াঘ্বক; প্রাচীন আর্য্ের! গ্রাক্কৃতিক শক্তির 
পুজা একমাত্র মঙ্গলোপায় বলিয়া জানিতেন। প্রাকৃতিক 
শক্তি সকল অতি গ্রবল, স্থির, অশাঁসনীয়। কখন মহা মঙ্গলকর, 
কখন মহা অমক্জলের কারণ,দেখিয়। প্রথম জ্ঞানীর! তাহাদিগকে 
ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ) অগ্নি প্রভৃতি দেবতা কল্পনা করিয়া তাহা- 
দিগের স্ততি এবং উপাসনা করেন। ক্রমে তীহাদিগের প্রীত্যর্ 
যাগ যজ্ঞাদির বড় প্রবলতা হইল। অবশেষে সেই নকল যাগ 
যজ্ঞাদিই মনুষ্োর প্রধান কার্ধা এবং পারত্রিক সুখের একমাত্র 
উপায় বলিয়া) লোকের একমাত্র অনুষ্ঠেয় হইয়! পড়িল। শাস্ত্র 
সকল কেবল তৎসমুদায়ের আলোচনার্থ স্থই হইল-- প্রকৃত 
জ্ঞানের গ্রতি আর্ধ্জ!তির তাদৃশ মনোযোগ হইল না। বেদের 
সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ আরণ্যক, এবং শ্ত্রগ্রস্থ দকল 
কেবল ক্রিয়াকলাপের কথায় পরিপূর্ণ। যে কিছু প্রকৃত. 
ভ্তানের চর্চা হইত, তাহ! কেবল বেদের আনুমঙ্ষিক বলিয়াই। 
মে সকল শাস্ত্র বেদা্স বলিয়। খ্যাত হইল। জ্ঞান এইরূপে 
ক্রিয়ার দাসববশৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াতে, তাহার উন্নতি হুইল না। 
কর্মনন্য মোক্ষ, এই বিশ্বাস ভারতভূমে অগ্রতিহ্ত থাকাতেই 
এপ ঘটিয়াছিল। প্রন্কত জ্ঞানের আলোচনার ভাবে বেদ- 
ভক্তি আরও গ্রবলা হইল। মন্ুষাচিত্তের স্বাধীনতা! একবারে 
লুপ্ব হইতে লাগিল। মনুষ্য বিবেকশূন্য মন্ত্মুগ্ধ শৃঙ্খলবন্ধ 
পণ্তীবং হইয়া উঠিল। 

লাংখাকার গ্রথম বলিলেন, কর্ম অর্থাৎ হোম বাগাদির 
ছনুষ্ঠান। পুফুযার্থ নহে। জ্ঞানই পুকুদার্থ। তানই মুক্কি। 
কর্পপীড়িত ভারতবর্ষ সে কথা গুনিল। জ্ঞানের আলোচনার 
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নুত্রপাত হইতে লাগিল। অন্যান দর্শনের স্থষ্টি হইতে লাগিল। 
শাকামিংহের পথ পরিষ্কার হইল । 


শা্পিপশী শী 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । সথষ্টি 


অতি প্রাচীন কাল হইতে দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশা, জগতের 
আদি কি, তাহা নিরূপিত হয়। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনি- 
কেরা সে তত্ব নিবূপণীয় নহে বলিয়া, এক প্রকার ত্যাগ করি- 
যাছেন। 

জগতের আদি সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই যে, জগৎ স্থষ্ট, কি 
নিতা? অনাদিকাল এই রূপ আছে, না কেহ তাহার স্থজন 
করিয়াছেন? 

অধিকাংশ লোকের মত এই যে, জগৎ স্থষ্ট,জগৎকর্তা এক- 
জন আছেন। সামান্য ঘট পটাদি একটি কর্তা ব্যতীত হয় না) 
তবে এই অসীম জগতের কর্তা নাই, হা কি সম্ভবে? 

আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন; তাহারা বলেন যে, 
এই ভ্রগৎ যে স্থষ্ট বা ইহার কেহ কর্ত। আছেন, তাহা বিবেচনা 
করিবার কারণ নাই। ইহাদের সচরাচর নাস্তিক বলে; কিন্তু 
নাস্তিক বলিলেই মুঢ় বুঝায় না। তাহারা বিচারের দ্বারা 
আপন পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। সেই বিচার অত্যন্ত 
ছুরূহ। এবং এ স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন ্রয়োষ্জন 
নাই। রর ও 

তবে একটি কথ! মনে রাখিতে হইবে) যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
একটি পৃথক্‌ তত্ব, গাটিপরক্রিয়া আর একটি পৃথক্‌ তত্ব । ঈশ্বর- 
ঝ্থদীও বলিতে পারেন যে, "আমি ঈশ্বর মানি, কিন্ত স্ৃতিক্রিয়া 
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মানি না। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, তাহার কৃত নিয়ম দেখি- 
চেছি, নিয়মাতিরিস্ত সথষ্টির কথা আমি বলিতে পারি না।% 

এক্ষণকার কোন কোন খ্রীষ্টীয়ান এই মতাবলম্বী। ইহার 
মধ্যে কোন্‌ মত অবথার্থ, কোন্‌ মত যথার্থ, তাহা আমরা 
কিছুই বলিতেছি না। ধাহাঁর যাহা বিশ্বাদ) তদ্বিদ্ধ আমাদের 
কিছুই বক্তব্য নাই। আমাদের বলিবার কেবল এই উদ্দেশ্য 
যে, সাংখ্যকারকে গ্রায় এই মতাবলক্বী বলিয়। বোধ হয়। সাংখা- 
কার ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না, তাহা গশ্চাৎ বলিব। কিন্ত 
তিনি “মর্ঝবিৎ মর্বাকর্তা” পুরুষ যানেন। এইরূপ পুরুষ মানি- 
যাও তাহাকে সৃটিকর্ভা বলেন না; সি মানেন না। এই 
জগৎ গ্রাক্কতিক ক্রিয়া মাত্র বলিয়া স্বীকার করেন। 

(ক)র কারণ (খ)) (খ)র কারণ (গ)) (গর কারণ (ঘ); এই 
রূগ কারণ পরম্পর। অনুধন্ধান করিতে করিতে অবশ্য একস্থানে 
অন্ত পাইয়া যাইবে; কেন না কারণশ্রেণী কখন অনন্ত 
হইতে পারে না। আমি যে ফললটা ভোজন করিতেছি, ইহা 
অমুক বৃক্ষে জন্মিয়াছে) মেই বৃক্ষ একটা বীজে জন্মিয়াছে; মেই 
বীজ অন্যবৃক্ষের ফলে জন্বিয়াছিল; সেই বৃক্ষও আর একটা 
বীজে জন্মিয়াছিল। এই রূপে অনন্তানুন্ধান করিলেও অবশা 
একটী আদিম বীজ মানতে হইবে। এইকপ জগতে যাহা 
আদিম বীজ, যেখানে কারধানুমন্ধান বন্ধ হইবে, াংখাকার 
মেই আদিম কাঁরণকে মূল প্রন্কৃতি বলেন। (১৭৪) 

* অগছুৎপত্তি সম্বন্ধ দ্বিতীয় গ্রশ্ন এই, যে মূল কারণ যাহাই 
হউক, মেই কারণ হইতে এই বিশ্ব মংসার কি গ্রকারে এই 
রূপাবয়বাদি গ্রাপ্ত হইল? সাংখ্যকারের উত্তর এই; 

এই জাগতিক পদার্থ গঞ্চবিংশতি প্রকার,-- 

১। পুরুষ। 
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২। প্রকৃতি। রর 
৩ মছৎ। 
৪। অহঙ্কার। 


৫, ৬, ৭৮ ৯ পঞ্চতন্মাত্র। 

১০১ ১১) ১২১ ১৩, ১৪, ১৫, ১৩, ১৭:5৮; 5৯) ২৪ 
একাদশেন্্িয়। 

২১১২২, ২৩ ২৪) ২৫ স্থুলভূত। 

ক্ষিতি, জল, তেজ, মরু এবং আকাশ স্থুলভূত। পাঁচটি 
কর্মে্জিয়, পাচটি জ্ঞানেন্তিয। এবং শস্তরিজ্জিয়। এই একাদশ 
ইন্দ্িয়। শবাম্পর্শরূপ রস গন্ধ পাঁচটি তন্মাত্র। “আমি” 
জ্ঞান, “অহঙ্কার ।” মহৎ মন। 

স্থলভূত হইতে পঞ্চতন্থাত্রের জ্ঞান। আমরা শুনিতে পাট, 
এ জন্য শব আছে। আমব! দেখিতে পাই, এ জন্য দৃশ্য অর্থাৎ 
রূপ আছে। ইত্যাদি। 

অতএব শবম্পর্শার্ির অস্তিত্ব নিশ্চিত, কিস্তু শব আমি গুনি, 
রূপ আমি দেখি। তবে “আমিও” আছি। অতএব তন্মাত্র 
হইতে অহঙ্কারের অস্তিত্ব অনুভূত হইল। 

আমি আছি কেন বলি? আমার মনে ইহা উদয় হইয়াছে, 
সেই জন্য । তবে মনও আছে। (0০৫10 62০ ৪77) অত- 
এব অহঙ্কার হইতে মনের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইল। 

মনের সুখ ছুঃখ আছে। স্থৃখ ছুঃখের কারণ আছে। তু 
এব মূল কারণ প্রক্কৃতি আছে। 

মাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহ্‌- 

্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মা এবং একাদশেক্রিয়, পঞ্চত- 
্মাত্র হইতে সুলভূত। 

খু তত্র আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। একালে ইহা 
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বড় মঙ্গৃত বা অর্থযক্ত বলিয়া বোধ হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান 
শান্কে যাহ! আবিষৃত হইয়াছে, তাহার সহিত "ইহার কোন 
সাদৃশা নাই। কিন্তু অ্মদ্দেশীয় পুরাণ সকলে যে সৃষিক্রিয়া 
বর্ণিত আছে, তাহা এই সাংখ্যের মতে বরহ্ধাণ্ডের কথার সংযোগ 
মাত্র । যথা বিষ্ঞপুরাণে )- 


আকাশবাযুতেজাংসি সলিলং পৃথিবী তথা। 
শব্াদিভিু দৈত্রক্ষন, সংযুক্তান্থ্ত্তরোতরৈঃ ॥ 
শান্ত! ঘোরাশ্চ মুধাশ্চ বিশেষান্তেন তে স্মৃতঃ। 
নানাবীর্্যাঃপৃথগৃছ্তান্ততস্তে সংহতিং বিনা ॥ 
নশরুবন, প্রজা অঙ্টমসমাগমারতসশঃ | 
সমেত্যান্‌ যোন্যসংযোগং পরস্পর সমাশ্রয়ঃ ॥ 
এক দংঘাতলক্ষম্চ মন্প্রাপৈক্যং অশেষতঃ। 
পুরুষাধিষ্টিতত্বাচ্চ প্রধানানুগ্রহেণ চ ॥ 

 মহদাদিবিশেষাস্তা অওুমুৎপাদয়স্তি তে। 
ততক্রমেণ বিবৃদ্স্ত জলবুদদবৎসমং | 
ভূতেভ্যোওং মহাবুদ্ধে বৃহত্তদুদকেশয়ং । 
প্রান্ততং বরন্মরূপস্য বিষ্টোসংস্থানমুত্তমম্‌ ॥ 
তত্রাব্যক্রস্বরূপোসৌ ব্যক্তরূপী জগৎপতিঃ। 
বিফুত্র বর্চরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ ॥ 

 মেকুতুলামতূত্তসা জরাযুশ্ঠ মহীধরাঃ। 
গর্ভোদকং সমুদ্রশ্চ তদ্যাসন, স্মহাত্মনঃ ॥ 
সাত্রিস্বীপসমুদ্রশ্চ সজ্যোতির্লোকসংগ্রহঃ 
তন্থিন্বগেভবছিগ্র সদেবাস্থরমানুষঃ ॥ 
বারিবহ্যানিলাকাশৈস্ততোভূতাদিনাবহিঃ 
ধৃতং দশ গুগৈরওং ভূতাদিম হত তথা ॥ 
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অব্যজেনাবৃতো ব্র্ং স্তৈঃসর্কৈঃ সহিতোমহান। 
এভিরাবরণৈরগং সপ্ততিগ্রকতৈবৃতিম্‌॥ 
নারিকেলফলগ্যান্তবাঁজং বাহাদ লৈরিব। 

জুষন্‌ রজোগুণস্তত্ ্বয়ং বিশ্বেশ্বরে। হরিঃ ॥ 
হ্মতৃত্বাস্জগতো বিস্বষ্টো সম্পরবর্তততে ॥ 


পুনশ্চ লিঙ্গপুরাণে ;- 
মহদাদি বিশেষাস্তাহাওমুৎপাদয়ন্তি চ। 
জলবুদ্ধদবত্ম্মাদবতীর্ণঃ পিতামহঃ ॥ 
সএবভগবান্‌ রুদ্রো বিঞুর্িশ্বগতঃ প্রভূঃ | 
তক্সিন্নগডেত্বিমে লোক! অগ্্বি্বমিদং জগৎ ॥ 
অওং দরশগুণানেব নভমাবাহ্যতো বৃতং। 
আকাশম্চাবৃতন্তদ্বদহস্কারেণ শবজঃ॥ 
দহতা শ্হেতুর্বৈপ্রধানেনাবৃতঃ শ্বয়ম্‌॥ 
পুনশ্চ ভাগবত পুরাণে ;- 
দৈবেন দুর্বিতকের্যেন পরেণানিমিষেণ চ। 
জাতক্ষোভাত্তগবতো মহানা সীদগএ্রয়াৎ ॥ 
রজঃপ্রধানান্মহত স্ত্রিলিঙ্গে। দৈবচোদিতাৎ। 
জাত; সসর্জভূতাদি বিষাদিদিনি পধ্চশঃ ॥ 
পুনশ্চ ভাগবতে ;- 
এতানাসংহৃত্য যদ! মহদাদ্দিনি সপ্ত বৈ। 
কালকর্াগুণোপেতে৷ জগদাদ্দিরুপাবিশৎ ॥ 
ততত্তেনান্বিদেভো! যুক্তেভ্যোগ্মচেতনম্‌। 
উ্িতং প্ররুষে। যস্মাদুদতি্ঠদূসৌ বিরাট্‌ ॥ 
এ মকলের আলোচনায় ছুইটি কথা অনুভূত হয়; 
»৯ম। বেদে কোথাও সাংখ্য দর্শনানুযায়ী স্থষ্টি কথিত হয় 
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নাই। খণ্থেদে, অথর্ববেদে, শতপথব্রান্ষণে সথষ্টি কথন আছে। 
কিন্তু তাহাতে মহদাদির কোন উল্লেখ নাই। মন্তুতেও সৃষ্টি 
কথন আছে, তাহাতেও নাই, রামায়ণেও এ রূপ। কেবল 
পুরাণে'আছে। অতএব বেদ, মনু, রামায়ণের পরে ও অন্ততঃ 
বিষ্ণু ভাগবত এক লিঙ্গ পুরাণের পুর্ব্রে সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টি। 
মহাঁভারতেও মাংখ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতের কোন 
অংশ নূতন, কোন অংশ পুরাতন, তাহা নিশ্চিৎ করা ভার। 
কুমারসন্তবের দ্বিতীয় সর্গে যে ত্রহ্গস্তোত্র আছে তাহ! সাংখা- 
নুকারী। 

২য়। সাংখ্য প্রবচনে বিষু, হরি রুদ্রাদির উল্লেখ নাই | 
স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, পৌরাণিকেরা নিরীশ্বর সাংখ্যকে 
আগন মনোমত করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 
নিরীশ্বরত! । 


সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর বলিয়া! খাত, কিন্তু কেহ কেহ বলেন 
যে সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। ডাক্তার হল একজন এই মতাবলম্বী। 
মক্ষমূলর, এই মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাহার মত 
পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গিয়াছে । কুন্তুমাগ্ীলিকর্তা উদয়না- 
চাঁধ্য বলেন যে সাংখয মতাবলম্বীরা আদি বিদ্বানের উপাসক। 
অতএব ত্তাছার মতেও সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। সাংখাপ্রবচনের 
তাষ্যকাল্স ধিজ্ানভিক্ষুও বলেন যে ঈশ্বর নাই, এ কী বল! 
কাণিল স্থাত্রের উদ্দেশ্য নহে। অতএব সাংখ্যদর্শনকে কেন 
নিরীশ্ব় বর্ণ] যায়। তাহার কিছু বিস্তারিত লেখা যাউক। 
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সাংখ্যপ্রবচনের প্রথমাধ্যায়ের বিখ্যাত ৯২ ত্র এই কথার 
মূল। সে হুত্র এই; “ঈশ্বরাসিদ্ধে।” প্রথম এই ক্ত্রট 
বুঝাইব। * 

সুত্রকার প্রমাণের কথা বলিতেছিলেন। তিনি বলেন 
প্রমাণ ত্রিবিধ; প্রত্যক্ষ অনুমান। এবং শব । ৮৯ ন্ুত্রে 
প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলেন, “ যৎ সন্বদ্ধং সত্তবদীকারোল্লেখি 
বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম।” অতএব যাহা! সম্বদ্ধ নহে, তাহার 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। : এই লক্ষণ প্রতি ছুইটি দোষ পড়ে। 
যোগিগণ যোগবলে অনন্বদ্ধও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ৯০1৯১ 
সত্রকার সে দোষ অপনীত করিলেন । দ্বিতীয় দোষ; ঈশ্বরের 
প্রত্যক্ষ নিত্য, তৎসম্বন্ধে সন্বদ্ধ কথাটি ব্যবহার হইতে পারে না। 
্ত্রকার তাহার এই উত্তর দেন, যে ঈশ্বরই সিদ্ধ নহেন-ঈশ্বর 
আছেন, এম কোন প্রমাণ নাই-_-অতএব তাহার প্রত্যক্ষ 
সম্বন্ধে না বর্তিলে এই লক্ষণ দুষ্ট হইল না । তাহাতে ভাষা- 
কার বলেন যে দেখ, ঈশ্বর 'অসিদ্ধ ইহা উক্ত হইয়াছে, কিন্ত 
ঈশ্বর নাই, এমত কথা বলা হইল না। 

না হউক, তথাপি এই দর্শনকে নিরীশ্বর বলিতে হইবে। 
এমত নাস্তিক বিরল, যে বলে যে ঈশ্বর নাই। যেবলেযে 
ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই, তাহাকেও নাস্তিক 
বলা যায়। 

যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই,এবং যাহার অনস্তিত্বের প্রমাণ 
আছে, এইছুইটা পৃথক্‌ বিষয়। রক্রবর্ণ কাকের অন্তিত্বের' কোন 
প্রমাণ নাই, কিন্তু তাহার অনস্তিত্বেরও কোন প্রমীণ নাই। 
কিন্ত গোলাকার চতুফোণের অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে। গোলা- 
কার চতুষ্ধোণ মানিব না) ইহা নিশ্চিত; কিন্তু রক্ঞবর্ণ কাক 
মনিব কিনা? তাহার অনস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই বটে, কিন্ত 


৫৬ সাংখ্যদর্শন। 


তাহার অন্তিত্বেরও প্রমাণ নাই। যেখানে অস্তিত্বের প্রমাণ 
নাই, মেখানে মানিষ না। অনস্তিত্বের প্রমাণ নাই থাক, যত- 
ক্ষণ অস্তিত্বের প্রমাণ ন! পাইব, ততক্ষণ মানিব না। অস্তিত্বের 
প্রমাণ পাইলে তখন মানিব। ইহাই প্রত্যন্ের প্রক্কৃত নিয়ম। 
ইহার ব্যত্যয় যে বিশ্বাস তাহা ভ্রান্তি। «কোন পদার্থ আছে 
এমত গ্রমাণ নাই বটে, কিন্তু থাকিলে থাকিতে পারে,” ইহ] 
ভাবিয়। যে সেই পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করে সে ভ্রান্ত । 

অতএব নাস্তিকের ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। ধাহাঁরা 
কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাববাদী,_তাহারা বলেন, 
ঈশ্বর থাকিলে থাকিতে পারেন,_কিন্ত আছেন এমত কোন 
প্রমাণ নাই। 

অপর শ্রেণীর নাস্তিকের বলেন যে ঈশ্বর আছেন, শুধু 
ইহারই প্রমাণাভাব, এমত নহে, ঈশ্বর যে নাই, তাহারও প্রমাণ 
আছে। আধুনিক ইউরোপীয়ের] কেহ কেহ এই মতাবলম্বী। 
একজন ফরাদিস লেখক বপিয়াছেন, তোমর! বল ঈশ্বর নিরা- 
কার, অথচ চেতনাদি মানসিক বৃত্তিবিশিষ্ট। কিন্তু কোথায় 
দেখিয়াছ যে চেতনাদ্দি মানপিক বৃত্তি নকল শরীর হইতে 
বিযুক্ত? যদ্দি তাহা কোথাও দেখ নাই, তবে হয় ঈশ্বর সাকার 
নয় তিনি নাই। সাকার ঈশ্বর, এ কথা তোমরা মানিবে না, 
অতএব ঈশ্বর নাই, ইহা! মানিতে হইবে। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর 
নাস্তিক। 

€ ঈশ্বরাদিদ্ধে।” শুধু এই কথার উপর নির্ভর করিলে, 

খ্যকারকে প্রথম শ্রেনীর নান্তিক বলা যাইত। কিন্তু তিনি 

অন্তান্ত প্রমাণের দ্বার! প্রতিপন্ন করিতে যত্ব করিয়াছেন, যে 
ঈশ্বর নাই। 

নে প্রমাণ কোথাও ছুই একটি স্থত্রের মধ্যে নাই। অনেক 
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গুলিন স্থত্র একত্র করিয়া, সাংখ্যপ্রবচনে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব- 
সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহার মর্ঘ্ম সবিস্তারে বুঝাইতেছি। 

তিনি বলেন যে ঈশ্বর অদিদ্ধ (১১৯২) প্রন্থাণ নাই বলিয়াই 
. অনিদ্ধ (প্রমাণাতাবাৎ ন তৎসিদ্িঃ)(৫,১০)। সাংখ্যমতে প্রমাণ 
তিন প্রকার, প্রতাক্ষ, অনুমান, শব্ধ । প্রতাক্ষের ত কথাই 
নাই। কোন বস্তর সঙ্গে যদি অন বস্তর নিত্য সম্বন্ধ থাকে! 
তবে একটি দেখিলে আর.একটিকে অনুমান করা যায়। কিন্ত 
কোন বস্তর সঙ্গে ঈশ্বরের কোন নিত্য মন্বন্ধ দেখা যায় নাই; 
অতএব অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের দিদ্ধি হয় না। (সম্বস্ধাতা- 
বান্নান্বমানম্‌ ৫১১১) 

বদি এই স্থত্র পাঠক না বুিয়া থাকেন, তবে আর একটু 
বুঝাই। পর্বতে ধুম দেখিয়া তুমি দিদ্ধ কর যে তথায় অগ্নি 
আছে। কেন এ দিদ্ধান্ত কর? তুমি যেখানে যেখানে ধু 
দেখিয়াছ, সেইথানে সেইখানে অগ্নি দেখিয়াছ বলিয়|। অর্থাৎ 
অগ্নির সহিত ধুমের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া। 

যদ্দে তোমায় জিজ্ঞাস! কার, তোমার প্রপিতামহের প্রপিতা- 
মের কয়েটি হাত ছিল, তুমি বলিবে ছুইটি। তুমি তাহাকে 
কখন দেখ নাই-_তবে কি প্রকারে জানিলে তাহার ছুইটী হাত 
ছিল? বলিবে মানুষ মাত্রেরই ছুই হাত এই জন্য। অর্থাৎ 
মান্গুযত্বের সহিত দ্বিভুজতার নিত্য সম্বন্ধ আছে, এই জন্য। 

এই নিত্য সম্বন্ধ বা.ব্যাপ্রিই অনুমানের একমাত্র কারণ । 
যেখানে এ সন্বন্ধ নই, সেখানে পদার্থাস্তর অনুমিত হইতে 
পারে না। এক্ষণে; জগতে কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ 
আছে। যে তাহা হইতে ঈশ্বরান্ুমান করা যাইতে পারে? 
সাংখ্যকার বলেন কিছুরই সঙ্গে না। টি 
* তৃতীয় প্রমাণ) শব । আগ বাক্য শব। বেদই আরপ্তোপ- 
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দেশ। সাংখাকার বলেন, বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসজ নাই, 
বরং বেদে ইহাই আছে যে স্ষটপ্রককৃতিরই ক্রিয়া, ঈশ্বরক্কত 
নহে (শ্রুতিরপি প্রধান কার্ধ্ত্বস্ত) ৫,১২) কিন্তু যিনি বেদ পাঠ 
করিবেন তিনি দেখিবেন, এ অতি অনঙ্গত কখা। এই আশঙ্কায় 
সাংখাকার বলেন যে বেদে ঈশ্বরের যে উল্লেখ আছে, তাহা 
হয় যুক্তাত্থার প্রশংসা, নয় প্রামাণ্য দেবতার (দিষ্ধন্ত) উপাধন1। 
(মুক্তাতনঃ প্রশংনা উপাস! সিষ্ধন্ত বা। ১১৯৫) 

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এইরূপে দেখাইয়াছেন। 
ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ দেখাইয়াছেন, নিয়ে তাঁহার 
মন্প্রমারণ কর! গেল। 

ঈশ্বর কাহাকে বল? যিনি স্ষ্িকর্তা এবং পাপপুণ্যের ফল- 
বিধাতা। যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি মুক্ত না বদ্ধ? যদ্দিমুক্ত 
হয়েন, তবে তাহার স্বজনের গ্রবৃত্তি হইবে কেন? আর যিনি 
মুক্ত নহেন, বদ্ধ, তাহার পক্ষে অনন্তজ্ঞান ও শক্তি সম্ভবে না। 
অতএব একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন ইহা অনস্ভব। মুক্তবদ্ধয়ো- 
রন্ঠতরাভাবায় তৎসিদ্ধিঃ (১,৯৩) উভয়থাপাসৎকরত্বম্‌ (১৯৪) 

ৃষটিক্ৃত্ব সম্বন্ধে এই । পাপপুণোর দণুবিধাতৃত্ব সম্বন্ধে 
মীমাংদ! করেন, যে ষদ্দি ঈশ্বর কর্মাফলের বিধাতা হয়েন। তবে 
তিনি অবশ্য বর্মান্থ্যায়ী ফলনিষ্পত্তি করিবেন। পুণ্যের শুভ 
ফল, পাপের অণ্ডত ফল অবশ্য প্রদান করিবেন। যদি তিনি 
তাহ! না করেন, শ্েচ্ছামত ফলনিষ্পন্তি করেন;তবে কি প্রকারে 
ফলহিধান. করিতে পারেন? যদি সুবিচার করিয়া! ফল বিধান 
না করেন) তবে আগ্মোপকারের জন্য করাই সম্ভব। তাহা 
হইলে তিনি.-সামান্য লৌকিক রাজার ন্যায় আত্মোপকারী, 
এবং সখ ছঃখের অধীন। যদি তাহা না হইয়া কর্ানুযায়ীই 
ফলনিপাুতি করেন, তবে কেন কর্ম্মকেই ফলবিধাত! বল না? 
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ফলনিপ্পত্তির জন্য আবার কর্থ্ের উপর ঈশ্বরাহ্মানের প্রয়োদন 
কি? | 

অতএব সাংখাকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোরতর নাস্তিক। অথচ 
তিনি বেদ মানেন। | 

ঈশ্বর না মানিয়াও কেন বেদ মানেন, তাহা আমর1 পর- 
পরিচ্ছেদে দেখাইব। সাংখ্যের এই নিরীশ্বরত1 বৌদ্ধধর্মের 
পূর্ববক্চনা বলিয়া বোধ হয়। 

ঈশ্বরতত্ব সন্ধে সাংখ্যদর্শনের একটি কথা বাঁকি রহিল। 
পূর্বেই বলিয়াছি অনেকে বলেন কাপিল দর্শন নিরীশ্বর নহে। 
এ কথ! বলিবার কিছু একটু কারণ আছে। তৃ, অ, ৫৭, সবত্রে 
্ত্রকার বলেন, “ ঈদৃশেশ্বর দিদ্ধিঃ সিদ্ধা।+ সে কি প্রকার 
ঈশ্বর? «সহি সর্ববিৎ সর্বকর্তী/ ৩,৫৬। তবে সাংখ্য 
নিরীশ্বর হইল কই? 

বাস্তবিক, এ কথ! ঈশ্বর সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই। সাংখ্যকার 
বলেন জ্ঞানেই মুক্তি, আর কিছুতেই মুক্তি নাই। পুণো, 
অথবা সন্ববিশাল উদ্ধী লোকেও মুক্তি নাই, কেন না তথ! 
হইতে পুনর্জন্ম আছে, এবং জরামরণাঁদি দুঃখ আছে। শেষ 
এমনও বলেন, যে জগৎ কারণে লয় প্রাপ্ত হইলেও মুক্তি নাই, 
কেন না তাহ! হইতে জলমগ্রের পুনরুখানের ন্যায় পুনরুথান 
আছে। (৩৫৪) সেই লয়গ্রাপ্ত আত্ম! সন্বন্ধে তিনি বলিয়াছেনঃ 
যে তিনি “ সর্ববিৎ এবং সর্বকর্তা।” ইহাকে ঘ্ধি ঈশ্বর 
বলিতে চাও, তবে ঈঘৃশেশ্বর দিদ্ধ। কিন্তু ইনি জগত রি 
বা বিধাতা নহেন। “ সর্ঝাকর্তা' অর্থে দর্বাশজিমান, নর" 
স্থষ্টিকারক নহে! | 


(৬৭) 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
ব্দে। 


আমরা পূর্বে বলিয়াছি, সাংখ্য গ্রবচনক।র ঈশ্বর মানেন 
নাঃ বেদ মানেন। বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোন দর্শন বা 
অন্য শাস্ত্র নাই। যাহাতে ধর্ধপুস্তকের গ্রামাণা স্বীকার করে 
অথচ ধর্মপুস্তকের বিষয়ীতৃত এবং প্রণেতা জগদীশ্বরের অস্তিত্ব 
স্বীকার করে না। এই বেদতক্তি ভারতবর্ষে অতিশয় বিস্ময়কর 
পদার্থ। আমর! এ বিষয়টি কিঞ্চিৎ সবিস্তারে লিখিতে ইচ্ছা 
করি। 

মন্গ বলেন, বেদশব হইতে সকলের নাম, কর্ধা,এবং অবস্থা 
নির্শিত হইয়াছিল। বেদ, পিতৃ, দেবত। এবং মনুষোর চক্ষু; 
অশকা, অগ্রমেয়) যাহা বেদ হইতে ভিন্ন তাহা পরকালে 
নিক্ষল, বেদ ভিন্ন গ্রন্থ মিথ্যা। তৃত, ভবিষাৎ বর্তমান শব 
স্পর্শ রূপ রদ গন্ধ, চতুর্বর্ণ ব্রিলোক, চতুরাশ্রম, সকলই বেদ. 
হইতে প্রকাশ) বেদ মনুষ্যের পরম সাধন; যে বেদজ্ঞ সেই, 
সৈনাপত্য, রাজ্য, দগ্ডনেতৃত্ব, এবং সর্ধলোকাধিপত্যের যোগা। 
ষে বেদজ্ঞ মে যে আশ্রমেই থাকুক না কেন, সেই বন্ধে লীন 
হওয়ার যোগা। যাহার! ধর্মম জিজ্তান্থ, বেদই ভাহাদের পক্ষে 
গরম গ্রমাগ। বেদ অজ্ঞের শরণ,ভ্তানীদিগেরও শরণ। যাহার! 
স্বর্গ ব আনন্তা কামনা করে, ইহাই তাহাদিগের শরণ। যে 
্র্মিণ তিন লোঁক হত্যা করে, যেখানে সেখানে খায়, তাহার 
যদি খশ্বেদ মনে থাকে, তবে তাহার কোন পাপ হয় না। 

শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, বেদাস্তগত সর্বসূত। বেদ, সকল 
ছন্দঃ স্তোম, প্রাণ, এবং দ্রেবতাগণের আত্মা। বেদই আছে। 
বেদ অমূত। যাহা সত্য তাহাও বেদ। ! 
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বিষ্ণপুরাণে আছে, দেবাদির রূপ, নাম, কর্ম, গ্রুবর্তন, 
বেদশৰ হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল। অন্যত্র এ পুরাণে বিষুযুকে 
বেদময়, ও খগ যভুঃ সামাত্মক বলা হইয়াছে । 

মহাভারতের শান্তিপর্ধে আছে, যে বেদশব হইতে সর্ব- 
ভূতের রূপ নাম কর্ম্মাদির উৎপত্তি 

খকৃসংহিতার ও তৈত্িরী় নংহিতার মঙ্গলাচরণে সাঁয়না চার্ন্য 
ও মাধবাচার্ধ্য লিখিয়াছেন, “বেদ হইতে অখিল জগতের নির্মাণ 
হইয়াছে” 

এইরূপ সর্বত্র বেদের মাহাত্বয । কোন দেশে কোন ধর্ম 
গ্রন্থের, বাইবল, কোরাণ প্রতৃতি কিছুরই, ঈদৃশ মহিমা কীর্তিত 
হয় নাই। 

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যে বেদ এইরূপ সকলের পূর্বগামী 
বা উৎপত্তির স্থল, তাহা কোথা হইতে আমিল। এ বিষয়ে 
মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, বেদের কর্তা কেহ নাই। 
_এ গ্রন্থ কাহারও প্রণীত নহে, ইহা নিত্য এবং অপৌরুষেয়। 

. অন্যে বলেন যে ইহা ঈশ্বর প্রণীত সুতরাং স্থষ্ট এবং পৌরুষেয় | 

কিন্ত হিন্দুশান্্ের কি আশ্চর্ধয বৈচিত্র ! সকলেই বেদ মানেন 
কিন্ত বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন ছুইথানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের 
ত্রকা নাই। যথা-- ৃ 

(১ খখেদের পুরুষ হুক্তে আছে বেদ পুরুষ যজ্ঞ হইতে 
উৎপন্ন। 

(২) অথর্ব বেদে আছে স্তস্ত হইতে খগ্‌ বন্ুষ সাম অর্পা- 
ক্ষিত হইয়াছিল। 

(৩) অথর্ক্র বেদে অনাত্র আছে যে ইন্্র হইতে বেদের জন্প। 

(8) & বেদের অনাত্র আছে, ণ্বেদ কাল হইতে উৎপন্ন । 

৯ (৫) এ বেদে অন্যর আছে, বেদ গায়ত্রীমধো নিইত। 
. 
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(৬) শতপথ ব্রান্ধণে আছে যে অগ্সি হইতে খচ, রাধু হইতে 
যঙ্থ্ষ$ এবং কুর্ধা হইতে দাম বেদের উৎপত্তি। ছান্দোগ্য 
উপনিষদেও এরূপ আছে। এবং মন্থুতেও তন্রপ আছে। 

- (৭) শতপথ ব্রাক্মণের অনাত্র আছে যে বেদ প্রজাপতি 
কর্তৃক সুষ্ট হইয়াছিল। 

(৮) শতপথ ্রাঙ্মণের সেই স্থানেই আছে যে প্রজাপতি 
রেদনহিত জলমধ্যে গ্রবেশ করেন। জল হইতে অণ্ডের উৎ- 
পত্তি হয়। অও হইতে প্রথমে তিন বেদের উৎপত্তি 

(৯) শতপথ ব্রাহ্মণের অনাত্র আছে যে বেদ মহাভুতের 
(তরঙ্গের) নিশ্বায়। 

(১০) তৈত্তিরীয় ত্রাঙ্ষণে আছে প্রন্ধাপতি সোমকে কৃষ্টি 
করিয়া তিন বেদের স্থষ্টি করিয়াছেন। পু 

(১১) বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, প্রজাপতি বাক্‌ সৃষ্টি 
করিয়৷ তদ্দার! বেদাদি সকল স্থষ্টি করিয়াছেন। 

(১২) শতপথ ত্রান্ধণে পুনশ্চ আছে, যে মন£সমুদ্র হইতে 
বাক্‌ রূপ সালের দ্বারা দেবতারা বেদ খুঁড়ি! উঠাইয়া- 
ছিলেন! 

(১৩) তৈত্তিরীল্ন ত্রান্মণে আছে, যে বেদ প্রজাপতির 
শর! 

(১৪) উক্ত ব্রাহ্মণ পুনশ্চ আছে, বাগ্দেবী বেদমাতা। 

(১৫) বিস্ণুপুরাণে আছে, বেদ ব্রঙ্গার মুখ হইতে উৎপন্ন 
ভাগিবত পুরাণে ও মার্কডয় পুরাণেও এ রূপ । 

(১৬) হরিবংশে আছে, গায়ত্রীসন্তৃত ত্রদ্মতেজোময় পুরুষের 
নেত্র হইতে খচ্‌ ও যন কিহবাগ্র হইতে সাম, এবং মষ্ধা হইতে 
অথর্ধের স্থজন হইয়ছিল। 

(১৭) মহাভারত্বের তীক্মপর্বে আছে যে সরম্বতী এবং বের, 
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বিশু মন হইতে সৃজন করিয়াছিলেন। শশস্তিপার্কে সরহ্থভীকে 
বেদমাতা বল! হইয়াছে। 

(১৮) অথর্ধা বেদাস্তর্গত আধুর্বেদে আছে) যে আমঘুর্কেদ 
ব্রন্ধা মনে যমমে জানিয়াছিলেন। আযুর্কেদ অথর্ধবেদাত্তগত 
বলিয়া অথর্ববেদের প্ররূপ উৎপত্তি বুঝিতে হইবে। 


॥. বেদের মন্ত্রবাঙ্ষণউপনিষদ এবং আরণাকে,এবং স্থৃতি,পুরাথ, 
ও ইতিহাসে বেদোতপত্তি বিষয়ে এইরূপ আছে। দেখা যাইতেছে 
যে এ সকলে বেদের কু্ত্ব এবং পৌরুষেয়ত্ব গ্রায় সর্বত্র স্বীকৃত 
হইয়াছে_কদদাচিৎ অপৌকুষেয়ত্বও কথিত 5ইয়াছে। কিন্ত 
পরবর্তী টাকাকার ও দার্শনিকেরা প্রায় অপৌরুষেয়ত্ব বাদী। 
তীহাদিগের মত নিয়ে লিখিত হইতেছে । 


(১৯) সায়নাচাধ্য বোর্থগ্রকাশ নামে খবেদের টাকা 
করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন ঘে বেদ আপৌরষেয়। কিন্ত 
বেদ মন্ুষ্যকৃত নহে বলিয়াই অপৌরুষেয় বলেন। 


(২০) সায়নাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্যাও নেদার্থ গ্রকাশ 
" নামে তৈত্ভিরীয় যভুর্ষেদের টাক! করিয়াছেন। তিনি বলেন 
বেদ নিত্য । তবে তিনি এই অর্থে নিত্য বলেন, যে কাল আকা- 
শাদি যেমন নিত্য সেইরূপ বেদ । ব্যবহার কালে কালিদাসা- 
দিবাকাবৎ পুরুষবিরচিত নহে বলিয়া নিহ্যা। এবং তিনি 
্রদ্াকে বেদবক্ত1 বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন। 
(২১) মীমাংসকেরা বলেন বেদ নিত্য এবং পৌরুধেয় . 
শষ নিত্য বলিয়া বেদ নিত্য। শশ্কয়াচার্ধ্য এই মতাবলক্বী।. 
(২২) নৈয়ায়িকের! তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন। বেদ 
পৌরুষেয়।_মন্ত্র ও আযুর্ষেদের ন্যায়, জ্ঞানী ব্যকির কথা 
গ্রাহাণয বলিয়াই বেদও প্রামাণ্য বোধ হয়। গৌতসন্থত্রের 
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তাবে, বেদকে মমুষ্াপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ করা জাহার ইচ্ছা 
কি নাঃ নিশ্চিত বুঝা যায় না। 

(২৩) বৈশেধিকেরা বলেন, বেদ ঈশ্বরপ্রণীত। কুসুমাঞ্জ- 
লিকর্তা উদনয়নাচার্ষোর এই মত। ূ 

এই সমস্ত শাস্ত্রের আলোচন! করিয়া দেখা যায় যে, কেহ 
বলেন বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয় ; কেহ বলেন বেদ সৃষ্ট 
এবং ঈশ্বরগ্রণীত। ইহা ভিন্ন তৃতীয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। 
কিন্তু সাংখ্য প্রবচনকারের মত স্থষ্টি ছাড়া। তিনি প্রথমতঃ 
বলেন, যে বেদ কদাপি নিতা হইতে পারে না, কেন না বেদেই 
তাহার কার্্যত্ের প্রমাণ আছে-যথা “স তপো২তপাত তক্মাৎ 
তপ্তেপানা ভ্রয়ো বেদ! অভায়ন্ত ৮ যেখানে বেদেই বলে যে 
এই এই প্পে বেদের জন্ম হইয়াছিল,সেখানে বেদ কদাপি নিত্য 
এবং অপৌরুষেয় হইতে পারে না। কিন্তু যাহা অপৌরুষের 
নহে, তাহা অবশ্য পৌরুষেয় ভইবে। কিন্তু সাংখ্যকারের মতে 
বেদ অপৌরুষেয় নহে, পৌরুষেয়ও নহে। পুরুষ, অর্থাৎ 
ঈশ্বর নাই, বলিয়া ভাহা পৌরুষেয় নহে। সাংখ্যকার আরও 
বলেন, যে বেদ করিতে যোগা যে পুরুষ তিনি হয় মুক্ত নয় 
বন্ধ। যিনি মুক্ত তিনি প্রবৃত্তির অভাবে বেদস্থজন করিবেন 
না; যিনি বদ্ধ তিনি অসর্বাজ্ঞ বলিয়া তৎপক্ষে অক্ষম। 

তবে বেদ পৌরুষেয় নহে । অপৌরুষেয়ও নহে। তাহা 
কি কখন হইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন হুইতে পারে যথা 
অভুরাদি। (৫,৮৪) ধাহারা হিনদুদর্শনশাস্ত্রের নাম গুনিলেই মনে 
করেন, তাহাতে সর্বাত্রই আশ্টর্য্য বুদ্ধির কৌশল, ঠাহাদিগের 
ত্রম নিষারধার্থ এই কথার বিশেষ উল্লেখ করিল্াম। নাংখ্য- 
কারের বুদ্ধির তাঁক্ষতাও বিচির, ত্রান্তিও রিচিত্রা। সাংখ্যকার 
যে এমন রহসাজনক ভ্রান্তিতে অনবধানতা প্রযুক্ত পতিত হৃইয়! 
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ছিলেন, আমরা এমত বিবেচনা করি নাঁ। আঁমাদিগেরে বিবে- 
চনায় সংখ্যকার অন্তরে বেদ মানিতেন না। কিন্তু তাৎ. 
কালিক সমাজে ত্রাঙ্গণে এবং দার্শনিকে 'কেহ সাহস করিয়া 
.বেদের অবস্তা করিতে গারিতেন না। এজনা তিনি মৌখিক 
বেদতক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যদি বেদ মানিতে 
হইল তবে অবশ্যকমত প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য 
স্থানে স্থানে বেদের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু তিনি অন্তরে 
বেদ মানিতেন বোধ হয় না। বেদ পৌরুষেয় নহে, অপৌরু- 
যেয়ও নহে, একথা কেবল ব্যঙ্গ মাত্র। স্থত্রকারের এই কথা 
বলিবার অভিপ্রায় বুঝা যায়, যে “দেখ, তোমরা যদি বেদকে 
সর্ধজ্ঞানযুক্ত বলিতে চাহ, তবে বেদ না পৌরুষেয়, না৷ অপৌ- 
রুষেয় হইয়া উঠে। বেদ অপৌরুষেয় নহে, ইহার প্রমাণ বেদে 
আছে। তবে ইহা যদি পৌরুষেয় হয়, তবে ইহাও বলিতে 
হইবে, যে ইহা! মন্থুষযকৃত, কেন না সর্ধজ্ঞ পুরুষ কেহ নাই, 
তাহা প্রতিপন্ন করা গিয়াছে ।” যদি এ সকল স্ত্রের এরূপ 
অর্থ ন| করা যায়, তবে অদ্বিতীয় দূরদর্শী দার্শনিক সাংখাকা- 
রকে অন্নবুদ্ধি বলিতে হয়। তাহা কদাপিবল। যাইতে পারে না। 

বেদ যদি পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, তবে বেদ 
মানিব কেন? সাংখাকার এ গ্রশ্মের উত্তর দেওয়া আবশাক 
বিবেচনা করিয়াছিলেন । আজি কালিকার কথা ধরিতে গেলে 
বোধ হয় এত বড় গুরুতর প্রশ্ন তারতবর্ষে আর. কিছুই নাই। 
একদল বলিতেছেন, সনাতন ধর্ম্ম বেদমূলক ; তোমরা এ সগ্গা- 
তন ধর্মে ভক্তিহীন কেন? তোমরা বেদ মান না কেন? আর 
এক দল বলিতেছেন, আমরা বেদ মানিৰ কেন? সমুদ্বায় ভার- 
তবর্ষ এই ছুই দলে বিভক্ত । এই ছুই প্রশ্নের উত্তর লইয়া 
ঝিরাদ হইতেছে। ভারতবর্ষের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল এই প্রশ্নের, 
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মীমাংদার উপর নির্ভর করে। হিনুগণ সকলেরই কি ্ববর্থে 
থাকা উচিত? না সকলেরই ্বধর্খব ত্যাগ করা উচিত? অর্থাৎ 
আমরা বেদ মানিব? না মানিব না? যদি মানি তবে কেন 
মানিব? 

আর একবার এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। যখন ধর্ম 
শান্ের অত্যাচারে পীড়িত হইরা ভারতবর্ষ ত্রাহি ত্রাহি করিয়] 
ডাকিতেছিল, তখন শাকাসিংহ বুদ্ধদেব বলিয়াভিলেন, “তোমরা 
বেদ মানিবে কেন? বেদ মানিও না।” এই কথা শুনিয়। 
বেদবিৎ। বেদ ভক্ত, দার্শনিক মগুলী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি- 
লেন। জৈমিনি, বাদরায়ণ, গৌভম। কণাদ, কপিল ধাহার 
যেমন ধারণা তিনি তেমনি উত্তর দিয়াছিলেন। তাহাদিগের 
পূর্বে বেদে, কল্নসুত্রে, স্বৃতি গ্রস্থে বা কোথাও এ গ্র্ন উত্থাপিত 
বা নিবারিত হর নাই। তাহার কারণ তৎপুর্ধে কেহ কখন 
বেদের প্রতি সংশয় করে নাই । গ্রশ্ন না হইলে কেহ উদ্ধর দেয় 
না। সংশর না হঈলে কেহ প্রশ্ন করে না। অতএব প্রাচীন 
দর্শন শাস্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর থাকাতে দুটি কথা জানা যাই- 
তেছে। প্রথম, আজি কালি ইংরেজি শিক্ষার দোষেই লোকে 
বেদের অলঙ্ঘনীয়ভার প্রতি নূন সন্দেহ করিতেছে, এম 
নহে। এ সনেহ অনেক দিন হইতে । গ্রাচীন দর্শনিকদিগের 
পরে শঙ্করাচার্ষা, মাধবাচার্যা, সায়নাচার্যা, প্রভৃতি নবোরাও 
এ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, দেখা 
যায় যে এ প্রশ্ন বৌদ্ধেরা প্রথম উত্থাপিত করেন, এবং প্রাচীন 
দরশশনিকেরা প্রথম তাহার উত্তর দান করেন। অতএব বৌদ্ধ- 
ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের উৎপন্তি সমকালিক বলা যাইতে পারে। 

বেদ মানিব কেন? এই প্রশ্নের বিচার সমরে মহারথী মীমাং- 
ঘক কৈমিনি। তাঁহার প্রতিঘন্দী নৈয়ায়িক গৌতম। নৈমা- 
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ঘিকেরা বেদ মানেন না, এমত নহে। কিন্তু যে সকল, কারণে 
মীমাংনকের! বেদ মানেন, নৈয়ারিকের! তাহা অগ্রাহা করেন। 
মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষে় নৈয়ারি- 
.কেরা বলেন বেদ আগ্তবাক্য মাত্র। নৈয়ায়িকেরা, মীমাং- 
সকের মত.ধগুন জন্য যে সকল আপত্তি উ্থাপন করিয়াছেন, 
মাধবাচারধয প্রণীত সর্বরদর্শনসংগ্রহ হইতে তাহার সারমর্খ্ নিষ্ে 
সংক্ষেপে লেখা গেল। 

মীমাংসকেরা বলেন, যে সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে বেদ কর্তা অন্বর্ধা- 
মান। সকল কগা লোক পরম্পরা শ্বৃত হইয়া আপিতেছে,কিন্ত 
কাহারও স্মরণ নাই থে কেহ বেদ করিয়াচেন। উহাতে নৈয়া- 
গিকেরা আপত্তি করেন যে, গ্রলয়কালে সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়া 
ভিল। এক্ষণে যে বেদ প্রণয়ন স্মরণে নাই ইহাতে এমত 
প্রমাণ হইতেছে না বে প্রলয়পুর্কে বেদ প্রণীত হয় নাই । 
আর ইহাও ভোমরা প্রমাণ করিতে পারিবে না। যে বেদক্র্তা 
কাহা কর্তৃক কখন স্বৃত ছিলেন না। নৈয়ায়িকেরা আরও 
বলেন যে বেদ্বাকা সকল) যেমন কালিদাসাদি বাক্য তেমনি 
বাকা, অতএব বেদবাকাও পৌরুষেয় বাকা। বাক্য হেতু, 
মন্বাদ্ির বাকোর না'য়, বেদবাকাকেও পৌরুষেয় বলিতে 
হইবে । আর মীমাংসকের! বলিয়া থাকেন, যে যেই বেদাধ্য- 
রন করে, তাহার পূর্বে তাহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহার পূর্বে তাহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বে 
তাহার গুরু; এইরূপ যেখানে অনন্ত পারম্পর্যা আাছে, সেখানে 
বেদ অনাদ্দি। নৈয়ায়িক বলেন, যে মহাতারতাদি সন্বন্ধেও 
রূপ বল। যাইতে পারে। যদ্দি বল, যে মহাভারতের কর্তা 
যে ব্যাস ই ন্মর্যামান, তবে বেদ সশ্বন্ধেও বলা যাইতে পারে, 
ফেদখচঃ সামানি যজিরে। ছন্দাংসি যজিরে তশ্তাৎ যতুস্ত্মা- 
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দজায়ত।” ইতি পুরুষস্থাক্তে বেদকর্তাও নির্দিষ্ট আছেন। অর 
মীমাংসকেরা বলেন, যে শব নিত্য, এজন্য বেদ নিত্য। কিন্তু 
শব্দ নিত্য নহে, কেন না শব সামান্যত্ব বশতঃ ঘটবৎ অন্মদা- 
দির বাহোয্দরিয়গ্রাহ্য। মীমীংসকেরা উত্তর করেন, যে গকারা- 
দির শব শুনিতে পাইলেই আমাদিগের প্রতাভিজ্ঞান জন্মে যে 
ইহা গকার অতএব শব নিত্য। নৈয়ায়িক বলেন যে দে 
গ্রত্যভিজ্ঞা সামান্য বিষয়ত্ব বশতঃ, যেমন ছিন্ন তৎপরে পুনর্জাত 
কেশ, এবং দলিত কুন্দ। মীমাংসকেরা আরও বলিয়। থাকেন 
যে বেদ অপৌরুষেয়, তাহার এক কারণ যে পরমেশ্বর অশরীরী 
তাহার তালি বর্ণোচ্চারণ স্থান নাই। নৈয়ায়িকের! উত্তর 
করেন যে পরমেশ্বর স্বতাবতঃ অশরীরী হইলেও ভক্তান্ুগ্রহার্থ 
তাহার শরীর গ্রহণ অসম্ভব নহে। 


মীমাংসকেরা এসকল কথার উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু তাহার 
বিবরণ লিখিতে গেলে প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ এবং কটমট হইয়া 
উঠে। ফলে বেদ মানিব কেন? এই তর্কের তিনটা মাত্র 
উত্তর, প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়-- 


প্রথম বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়, স্বৃতরাং ইহা মানা। 
কিন্ত বেদেই আছে, যে ইহা অপৌরুষেয় নহে॥ যগা এখচঃ 
সামানি যক্তিরে” ইত্যাদি । 


দ্ি্তীয়। বেদ ঈশ্বরগ্রণীত এইজন্য মানা । প্রতিবাদীর! 
বঞসিবেন যে, বেদ যে ঈশ্বরপ্রণীত তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ 
নাই। বেদে আছে, বেদ ঈশ্বরসন্ত,, কিন্তু যে খানে তাহার! 
বেদ মানিতেছেন না তখন তাহারা বেদের কোন কণ! 
মানিবেন না। এবিষয়ে যে বাদান্থবাদ হইতে পারে, তাহা! 
সহজেই অনুমেয়, এবং তাহা! সবিস্তারে লিখিবার আবশ্যকতা 
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নাই। ধাহার। ঈশ্বর মানেন না) তাহারা বেদ ঈশ্বরপ্রীত বলিয়া 
যে স্বীকার করিবেন না, তাহা বলা বাহুল্য * 
তৃতীয় বেদের নিপ্ন শক্তির অভিবাক্তির দ্বারাই বেদের প্রা- 
. মাণা দিদ্ধ হইতেছে। সাংখাকার এই উত্তরদিয়াছেন। সায়- 
নাচার্ধ্য বেদার্থ প্রকাশে, এবং শঙ্করাচারধ্য ব্রন্মস্থত্রের ভাষ্য 
এপ নির্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কেবল. ইহাই বক্তব্য 
যে যদ্দি বেদের এরূপ শক্তি থাকে, তবে বেদ অবশ্য মান্য। 
কিন্তু মে শক্তি আছে কি না, এই এক তন্ত্র বিচার আবশ্যক 
হইতেছে । অনেকে বলিবেন যে আমর এরূপ শক্তি দেখি- 
তেছি না। বেদের অগৌরব হিলুপান্ত্রেও আছে। ব্দে 
মানিতে হইবে কি না, তাহা সকলেই আপনাপন বিবেচনামত 
মীমাংসা করিবেন, কিন্তু আমরা পক্ষপাতশূন্য হইয়া যেখানে 
লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং খন বেদের গৌরব নির্ববাচনা- 
বক তত্ব লিখিয়াছি, তখন হিন্ুশান্ত্রে কোথায় কোথায় বেদের 
অগৌরব আছে তাহা আমাদিগকে নির্দেশ করিতে হয়। 

১। মুণ্তকোপনিষদ্ধের আরস্তে “ দ্বে বিদ্যে বেদিতবো 
ইতি হ্ম যদ ব্রঙ্গবিদো বস্তি পর! চৈবাপরাচ। তত্রাপর] 
খথ্েদে! যভূর্ধেদঃ সামবেদোহণর্ববেদঃ শিক্ষাকলপ ব্যাকরণং 
নিরুজং ছন্দে! 'জ্যোতিষমিতি । অথ পরা য়া তদক্ষয়ম্ধি- 
গম্যতে |” 

অর্থাৎ বেদাদি শ্রেষ্ঠেতর বিদা। 

২। শ্রমন্তগবদশীতায়। ২। ৪২, বেদপরায়ণদিগের মিনা 
আছে, যথ| | 

যমিযাং পুম্পিতাং বাচন্প্রবদস্ত্যবিপচ্চিতঃ। 

বেদবাদরতাঃ পাথ নান/দস্তীতি বাদিনঃ ॥ 

* কামাত্ুনঃ স্বগপরাঃ জন্মকন্মন ফলগ্রদম্‌। 


৭5 সাংখ্যার্শন | 


ক্রিয়াবিশেষব্ছুলাং তোগৈব্ধা গতিং গ্রতি। 

ভোগৈস্ব্য গ্রসক্তানাং তয়াপন্থতচেতসাম্‌। 
ফ্যবমায়াত্িকাবুদ্ধঃ মযাধৌ ন বিধীয়তে। 

ত্রৈগুণাবিষয়াঃ বেদা নিস্তৈ গুণ্যো ভবার্ড,ন ॥ 

৩। ভাগবভ পুরাধে নারদ বলিতেছেন যে পরমেশ্বর 


যাহাকে অনুগ্রহ করেম মে বেদ ত্যাগ করে। ৪1 ২৯ 
৪২] 


শবত্রদ্ধণি দুষ্গারে চরস্ত উরবিস্তরে। 
মন্ত্লিঙ্গব্যবচ্ছিন্নং ভজস্তো ন বিছুঃ পরম্‌ | 
যদ] যস্যানুগৃহাতি ভগবানাধুভাবিতঃ। 

ধ অহাতি মতিং লোকে বেদে  পরিনিঠিতমূ | 


৪1 কঠোপনিধর্ধে আছে যে বেদের দ্বারা আত্মা লতা 
হয় না,যথা 
“নায়মাত্বা! গ্রবচনেন লভ্ো| ন মেধয়া ম বহন! শ্রতেন।% 


শাস্ত্ানুদন্ধান করিলে এরূপ কথ! আরও পাওয়া যায়। পাঠক 
দেখবেন, ধেদ মানিব কেন? এ প্রশ্নের আমরা কোম উত্তর 
দিই নাই। দিবারও আমাদের ইচ্ছা নাই। ধীহারা সক্ষম 
তাহার সে মীমাংসা করিবেন। আমর! পূর্গামী পর্িত- 
দিগেরগ্রদর্শিত পথে পরিভ্রমণ, করিয়া যাহ! দেখিয়াছি) তাহাই 
পাঠকের নিকট নিবেদিত হইল।* 


৬ 
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* এই প্রবন্ধে বেদ পুরাণ|দ হইতে যাহা উদ্ধৃত করি- 
যি, তাহা মুর ধাছেব কৃত বিখ্যাত সংগ্রহ হুইতে 'নীত 
হইয়াছে 


রর £ 
হিনুধর্মের নৈসর্গিক মূল। 

নব্য বাঙ্গালি সম্প্রদায় প্রচলিত হিন্দুধর্্াকে উপধর্্ম পরি 
ূর্ণ এক বিষময় ফলের আধার স্বরূপ জানেন। যে পূর্বপুরুষগণ 
ইছার উদ্ভাবন এবং মংস্করণ করিয়াছিলেন, এবং ধাহারা! ইহাতে 
বিশ্বান করেন তাহাদিগকে আমরা ঘোরতর মূর্থ মনে করি। 
এদিকে আবার মেই পূর্বপুরুষগণের প্রণীত কাবা ও দর্শনা” 
দি দেখিয়া তাহাদিগকে মহাত্মা মনে করি। এরূপ মাহাত্ব্, 
এরং মূর্থত! কি গ্রকারে একত্র সংযুক্ত হইল, এ প্রশ্ন একবারও 
আমাদের মনে উদয় হয় না। বাস্তবিক পৌরাণিক ধরে 
বিশ্বা কি এরূপ ঘোরতর মূর্খত| ? যাহা তিন সহস্র বংসর 
অবাধে কোটি কোটি মন্থুযোর ভক্তির বিষয় হইয়া আমিতেছে, 
সর্ববিজ্য়ী ইমলাম ও প্রীষ্ট ধর্ম যাহার তেজোহা করিতে 
সমর্থ হয় নাই, দর্ববিজরী বৌদ্ধধর্ম যাহার নিকট পরাভৃভ 
হইল, তাহা কি কেবল মুর্থতার ফল? তাহার কি *কোন নৈস- 
গিঁক ভিত্তি নাই? না থাকিলে এত বল হইবে কেন? 

সেই পৈমর্ণিক ভিত্তির আমরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। 
কিন্ পূর্ধকালে এই তিত্তি যে আকারে আর্ধাগণের চক্ষে দীপা- 
মান হইয়াছিল, আমর! তাহ! আর খু'জিয়া পাইব না। তাহারা 
কি প্রকারে চিন্তা করিতেন, কি গ্রথালীতে বিচার করিতেন, 
আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা যাহা অনেক অঁগ- 
সন্ধান করিয়া, অনেক বিচার করিয়া স্থির করি, তাহার! হয় ত 
তাহা কেবল অত্ন্তরিক দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন। ত্বামরা 
দে গথে যাইব না_ গেলে কিছু বুঝিতে পারিব না-_কিছু বুঝা 
ইন্ত পারিব না। এখন কোন তত্র নৈদগিক ভিত্তি বুঝাইতে 


গং সাংখ্যাদর্শন ॥ 


গেলে, ইউরোপীয় বিজ্ঞ'নের আলোকে ভাহা| মপষ্ীকৃত করিতে 
হইবে। নিলে উনবিংশ পতান্ধীতে কেহ বুঝিবে না। আমরা 
এ বিচাঁরে এক জন ইউরোপীয় দার্শনিক এবং একজন ইউ- 
রোপীয় বিজ্ঞানবিদের আশ্রয় গ্রহণ করিব। মিল ওডার্ষিন 
আমাদিগকে গথ দেধাইয়াদিবেন। 

গ্রচনিত হিদুধধর্শের ণিরোডাগ এই যে, ঈশ্বর এক, কিন্তু 
তিনটা পৃথক পৃথক মূর্ঠিতে তিনি বিভক্ত । এক স্বজন করেন, 
এক গারন করেন, এবং এক ধ্ৰংম করেন। এই ভ্রিদবে 
লোকগ্রথিত। 

জনষ্য়ার্ট মিলের মৃতার পর, ধরনে তংগ্রণীত তিনটা 
বন্ধ প্রচারিত হইয়াছে। তাহার একটার (উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের 
অস্তিত্বের মীমাংসা! করা । মিলের মন্ত, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
অদন্ধে যে মকল প্রমাণ ঈশ্বরবাদীর! গ্রয়োগ করেন, তাহার 
মধ্যে একটাই সারবান্। জগতের নির্দাগকৌশল হইতে 
তাহার মতে, নির্মাতার অস্তিত্ব দিদ্ধ হয়। এটা গ্রাচীন কথা 
এবং অখগুশীয়ও নছে। ডার্ধিনের মত্গ্রচারের পূর্বেও ইহার 
সহৃত্বর ছিল। এক্ষণে ভার্বিন দেখাইয়াছেন, যে এই নির্ঘাণ- 
কৌপল স্বতঃই ঘটে। দ্িলও ডার্বিনের এই মত অনবগত 
ছিলেন এমত নহে; তিনি স্বীয় প্রবন্ধমধ্যে তাহার উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে যদি এই মতট প্রকৃত হয় তবে 
উপরি কথিত নির্মাগকৌশল ঈশ্বরের অস্তিতগ্রতিপাদক হয় 
না। কিন্তু ভার্বিনের মতগ্রচারের অল্লকা পরেই মিলের 
্রস্তাব লিখিত হয়। সে মতের মত্যাসতা পরীক্ষিত এবং 
নির্বাচিত হওয়ার গক্ষে কালবিলস্বের গ্রয়োছন। কালবিল- 
ঘ্বের মে ফল তিনি পান নাই। অভ্এব তিনি এই মতের উপর 
দচরূপে নির্ভর করিতে গারেন নাই। নির্ভর করিতে পারিখে 


হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক মূল। ৭৩. 


তাহাকে স্বীকার করিতে হইত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
কিছুই প্রমাণ নাই। 

এখনও অনেকে ডার্ধিনের প্রতিবাদী আদ্বেন__কিন্ধু বহু- 
তর পণ্ডিতগণ কর্তৃক তাহার মত আদৃত এবং স্থীকৃত। অধি- 
ফাংশ বিজ্ঞানবিদ্‌ এবং দর্শনবিদ্‌ পঙ্ডিতেরা এক্ষণে ভার্বিনের 
মতাবলদ্বী। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রকৃত হইলেও ঈশ্বর নাই, 
এ কথা সিদ্ধ হইল না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাঁণাভাব 
ঈশ্বরের অনস্তিত্বের প্রমাণ নহে। কোন পদার্থের অস্তিত্বের 
প্রমাণাভাবে তাহার অনন্তিত্ব প্রমাণ হইবে, যদ্দি বিচারের 
এরূপ নিয়ম সংস্কাপন করা যায়, তাহা হইলে অনেক স্থানে 
প্রমাদ ঘটে। ঈশ্বর আছেন এ কথা সত্য হউক না হউক 
কথ। অসঙ্গত কেহ বলিতে পারিবেন না। প্রায় এই রূপ 
ভাবেই মিল ঈশ্বর শ্বীকার করিয়াছেন। ডার্বিন স্বয়ং স্পষ্টতঃ 
ঈশ্বর স্বীকার করেন। অতএব প্রমাণ থাক বা না থাক্‌ ঈশ্বর 
স্বীকার করা যাউক।- কিন্ত যদি ঈশ্বর আছেন, তবে তাহার 
প্রকৃতি কি প্রকার? এ বিষয়ে একটা প্রভেদ এন্থলে স্পষ্টা- 
করণ আবশাক। কতকগুলি ঈশ্বরবাদী আছেন, তাহারা 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও তত্গ্রতি অঙ্ট! বিধাতা ইত্যাদি 
পদ ব্যবহার করেন না। অন্যে বলেন, ঈশ্বর ইচ্ছ! প্রবৃত্ত্যাদি 
বিশিষ্ট--এই জগতের নির্মাতা, ইচ্ছাক্রমে এই জগতের সৃষ্ট 
করিয়াছেন। উপরি কথিত দার্শনিকেরা বলেন, আমরা সে 
সকল কথা জানি না, জানিবার উপায়ও নাই; ইহা্ঠে 
কেবল জানি, যে সেই ব্গৎকারণ অজ্ঞেয়। ইর্যটস্পেক্সর 
এই লম্প্রদায়ের মুখপাত্র ।* তাহার দর্শনে ঈশ্বর ভরগ্ধ্যাপক 
জ্ঞানাতীত শক্তি মাত্র । 
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খিল যে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এরূপ অজেয় 
নহেন। মিল ইচ্ছাবিশিষ্ট, জগনি্্াতা স্বীকার করিয়াছেন। 
স্বীকার করিয়া শিক স্বভাবের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
ঈশ্বরবাদীরা সচরাচর ঈশ্বরের তিনটী গুণ বিশেষ রূপে নির্বাচন 
করিয়া থাকেন--শক্তি, জ্ঞান এবং দয়! । তীহাদিগের মতে 
ঈশ্বরের গুণমাত্র সীমাশূন্য_-অনভ্ত। অতএব ঈশ্বরের শক্তি, 
জ্ঞান, এবং দয়াও অনন্ত। ঈশ্বর মর্বশক্তিমান্‌; সর্বজ্ঞ, এবং 
দয়াময়। 

মিল এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে 
যেখানে জগতের নির্মাগকৌশল দেখিয়াই আমরা ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি, সেই খানেই তাহার শক্তি যে অনন্ত 
নহে তাহা স্বীকৃত হইতেছে । কেননা যিনি সর্বশক্তিমান্‌ 
তাহার কৌশলের প্রয়োজন কি? কৌশল কোথায় প্রয়োজন 
হয়? যেখানে কৌশল ব্যতীত ইষ্সিদ্ধি হয় না,সেখানেই কৌশল 
প্রয়োজন হয়-ধিনি সর্বশক্তিমান, ইচ্ছায় সকলই করিতে 
পারেন, তাহার কৌশলের প্রয়োজন হয় না। কেবল ইচ্ছা 
বা আজ্ঞামাত্রে কৌশলের উদ্দেশ্য কর্ম সিদ্ধ হইতে পারে। 
যদ্দি মন্ুষের এরূপ শক্তি থাকিত যে, মে কেবল ঘড়ির ডায়ল 
প্লেটের উপর কাট! বদাইয়৷ দ্রিলেই কাটা নিয়মমত চলিত 
তবে কখন মনুষা কৌশলাবলম্বন করিয়া ঘড়ির স্প্রিল্নের উপর 
্রিঙ্গ এবং হুইলের উপর হুইল গড়িত না। অতএব ঈশ্বর যে 
সর্বশক্তিমানু হেন, ইহা সিদ্ধ। 

একথার ছুই একটা উত্তর আছে কিন্তু হিনদুধর্্বর নৈসর্নিক 
ভিত্তির অঙ্থুসন্ধান আমাদের যুখ্য উদ্দেশা, অতএব সে সকল 
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কথা৷ আমরা ছাড়িয়া যাইতে পারি। গে সকল আগত্তিও 
মিল সম্যক্‌ গ্রকারে খণ্ডন করিয়াছেন । 

সর্বন্ঞতা সম্বন্ধে মিল বলেন, যে ঈশ্বর সর্বন্ত কি না তদ্ধি- 
যুয়ে সনদেহ। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া মন্ষোর কৃত কৌশ- 
লের বিচাঁর করা যায়, সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরককৃত 
কৌশল সকলের 55::5'5ন" করিলে অনেক দোষ বাহির হয়। 
এই মনুষ্যেদেহের নির্মাণে কত কৌশল, কত শক্তি ব্যয়িত হই- 
য়াছে, কত যত্বে তাহা রক্ষিত হইয়! থাকে! কিন্তু যাহাতে 
এত কৌশল, এত শক্তিব্যয়, এত যত্ু, তাহা ক্ষণভঙ্কুর_কখন 


, অধিক কাল থাকে ন!। যিনি এত কৌশল করিয়া ক্ষণভম্কুরত| 


বারণ করিতে গারেম মাই, তিনি মকল কৌশল জানেন না_- 
অর্বজ্ঞ নহেন। দেখ, জীবশরীর কোন স্থানে ছিন্ন হইলে 
তাহ! পুনঃ সংযুক্ত হইবার কৌশল আছে উহাতে বেদনা হয়, 
পুঁজ হয়, এবং সেই ব্যাধির ফলে পুনঃমংযোগ ঘটে । কিন্ত 
সেই ব্যাধি পীড়াদায়ক। ৪াঁহার প্রণীত কৌশল, উপকা রার্থ 


প্রণীত হইয়াও পীড়াদায়ক, তাহার কৌশলে অমম্পূর্ণতা আছে। 


সাহার কৌশলে অসপ্পূর্ণত! আছে, তাহাকে কখন সর্ঝন্ত বলা 
যাইতে পারে না। 

ইহাও মিল স্বীকার করেন যে এমভও হইতে পারে, যে 
এই অমম্পূর্ণতা শক্তির অভাবের ফল--অসর্বন্ঞতার ফল নছে। 
অতএব ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইলেও হইতে পারেন। 

যদি ইহাই বিঙ্বাদ কর, যে ঈশ্বর সর্ব কিন্ত সর্বশক্তিমান 
নহেন, তবে এক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যে কে ঈশ্বরের শক্তির 
প্রতিবন্ধকতা করে? মনুষ্যাদি যে সর্বশক্তিমান্‌ নহে, তাহার 
কারণ তাহাদিগের শক্তির গ্রতিবন্ধক আছে। তুমি যে হিমালয় 
পর্বন্ধ উৎপাঁটন করিয়া সাগরপারে নিক্ষেপ করিতে পার না 
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_তাহার কারণ মাধ্যাকর্ষণ তোমার শক্তির প্রতিবন্ধকতা 
করিতেছে । শক্তির, প্রতিবন্ধক না থাকিলে, সকলেই সর্ধ- 
শক্তিমান হইত। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নহেন, এই কথায় প্রতি- 
পন্ন হইতেছে,ষে তাহার শক্তির গ্রতিবন্ধক কেহ বা কিছু আছে। 
সেই প্রতিবন্ধক কি? কোন, বিদ্বের জন্য সর্বজ্ঞ তাহার 
অভিপ্রেত কৌশল নির্দোষ করিতে পারেন নাই? 

এই সম্বন্ধে ছুইটি উত্তর হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন 
যে, দেখ, ঈশ্বর নির্মাতা মাত্র। তিনি যে অষ্ট/ এমত প্রমাণ 
তুমি কিছু পাও নাই। তুমি তাহার নির্মাণ প্রণালী দেখিয়াই 
তাহার অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছ : কিন্তু নির্মাণ প্রণালী হইতে 
কেবল নির্মাতাই সিদ্ধ হইতে পারেন) আটা সিদ্ধ হইতে পারেন 
না। ঘটের নির্মাণ দেখিয়া তুমি কুস্তকারের অস্তিত্ব সিদ্ধ 
করিতে পার; কিন্তু কুস্তকারকে মুত্তিকার স্ষ্টিকারক বলিয়? 
তুমি দিদ্ধ করিতে পার না। অতএব এমন হইতে পারে যে 
ঈশ্বর অষ্টা নহেন) কেবল নির্ন,ত|। ইহার অর্থ এই যেয়ে 
সামগ্রীকে গঠন দিয়া তিনি বর্তমানাবস্থাপন্ন করিয়াছেন, সে 
সামগ্রী পুর্ব হইতে ছিল- ঈশ্বরের স্থষ্ট নহে। ঘট দেখিয়া! 
কেবল ইহাই সিদ্ধ হয় যে কোন কুস্তকার মৃত্তিকা! লইয়া ঘট 
নির্মাণ করিয়াছে। মুত্তিকা তাহার পূর্ব হইতে ছিল, কুস্ত- 
কারের স্থষ্ট নহে, এ কথা বল! বিচারদঙ্গত হইবে। সেই 
অস্থষ্ট সামগ্রীই বোধ হয় এণীশক্তির সীমা নির্দেশক-_তাহার 
শাঁক্তর গ্রতিবন্ধক। সেই জাগত্তিক জড়পদার্থের এমন কোন 
দোষ আছে, যে তজ্জন্য উহা ঈশ্বরেরও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব 
নহে। সেই কারণে বু কৌশলময় এবং বু শক্তিমম্পন্ন 
ঈশ্বরও আপনকৃত কার্য সকল সম্পুর্ণ এবং দোষশূন্য করিতে 
পারেন নাই। ্ 
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আর একটি উত্তর এই যে ঈশ্বরবিরোধী দ্বিতীয় কোন 
চৈতন্যই তাহার শক্তির গ্রতিবন্ধক। যদি নর্তার কার্য 
দেখিয় নির্াতাকে সিদ্ধ করিলে, তবে তীহার কাধ্যের গ্রতি- 
বন্ধকতার চিহ্ন দেখিয়াও প্রতিকূলাঁচারী টচৈতন্যেরও করন! 
করিতে পার। গারমিকদিগের প্রাচীন দ্বৈতধর্্ম এইজপ-- 
তাহারা বলেন যে একজন ঈশ্বর জগতের মঙ্গলে নিধুক্ত_- 
আর এক ঈশ্বর জগতের অমঙ্গলে নিধুক্ত। খ্রষ্টধর্শে ঈশ্বর ৪ 
সরতানে এই দৈত মত পরিণত | 

ঈশ্বরতত্ব সন্বপ্ীয় প্রবন্ধে খিল গ্রথমোক্ত মতি অবলম্বন 
করারই কারণ দর্শাইয়াছেন। কিন্তু তৎপুর্ধপ্রণীত “প্রকুতি 
তন্ত্র” মন্বন্ধীয় গুবগে তিনি দ্বিতীর মতের পৃষ্ঠরক্ষা। করিয়াছেন । 
মংসার ঘে অনিষ্টমর, ত্বাহা ফোন মন্তষ্যকে কষ্ট করিয়া বুঝা- 
ইহার কথা নহে-মকলেই আবিরত ছুঃখভোগ করিতেছেন-- 
এবং পরের ছুঃখভোগ দেখিতেছেন। জীবের কাধ্য মাত্রই 
কেবল ছুঃখমোচনের চেষ্টা । ঘিনি কেবল দ্ীবের মঙ্গলাকাজা, 
ভৎকর্ূক এরূপ দুঃখমর সংসার স্ষ্ট হওয়া অমস্তব। এ সম্বন্ধে 
কথিত গ্রবন্ধ হইতে করেক পংক্তির মন্ান্ুবাদ .করিতেছি। 
মিল বলেন-- 

“যর্দ এমন হয়, যে ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, ভাঁহাই 
করিতে পারেন, তবে জীবের দুঃখ বে ঈশ্বরের অভিগ্রেত, এ 
সিদ্ধান্ত হইছ্ছে নিস্তার নাউ ।* বাহার! মনুষ্য প্রতি ঈশ্বরের 
. শভত্রপদ্ধে খিলের কয়েকটি কথা ইংরেজিতে উদ্ধত কার- 
তেভি। | 
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আচরণের পক্ষ সমর্থন করিতে আপনাদিগকে যোগা বিবেচন] 
করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা মতবৈপরীত/শুনা। 
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তাহারা এই সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, হৃদয়কে 
কঠিন ভাবাপন্ন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ছুঃখ অগ্তত নহে। 
তাহারা বলেন যে, ঈশ্বরকে দয়াময় বলায় এমত বুঝায় না যে 
মন্ুযোর সুখ তাহার অভিপ্রেত; তাহাতে বুঝায় যে মন্ষ্যের 
 ধর্মাই তাহার অভিপ্রেত; মংসার স্থখের হউক আর না হউক, 
ধর্মের সংসার বটে। এইরূপ ধর্মনীতির বিরুদ্ধে যে সকল 
আপত্তি উথাপিত ,হইতে পারে, তাহা পরিত্যাগ করিয়াও ইহা 
বলা যাইতে পারে যে স্থুল কথার মীমাংসা ইহাতে কই হুইল? 
মন্থুষ্যের সুখ, সৃষ্টিকর্তার যদ্দি উদ্দেশ্য হয়) তাহ] হইলে সে 
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উদ্দেশ্য যেমন সমপরণকূগে বিফলীরুত হইয়াছে, মনুযোর ধর্ম 
তাহার,'খদি, উদ্দেশ্য হয়, তবে মে উদ্দেশাও সেইরূপ সম্পূর্ণ 
বিফল হইয়াছে। - দল 2, লোকের সুখের পক্ষে যেরূপ 
অনুগযে!গী, “লোকের ধর্মের পক্ষে বরং তদধিক অনুগযোগী। 
যর সৃষ্টির নিয়ম ন্যায়মূলক হইত, এবং সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান, 
হইভেন, তবে সংযারে বেটুকু সুখ দুঃখ আছে, তাহা বাক্তি- 
বিশেষের ভাগ্যে তাহাদের ধম্মাধম্ম্ের তারতম্য তন্গুনারে 
পড়িত) কেহ অন্যাপেক্ষা অধিকতর ুদ্ধুয়াকারা না হইলে 
অধিকতর ছুঃখভাগী হইত না) অকারণ তালমন্দ বা অন্যায় 
গ্রহ সংসারে স্থান গাইত না) সর্বাঙ্গ ম্পূর্ণ নৈতিক উপা- 
খ্যানবৎ গঠিত নাটকের অভিনয় তুলা মনুবাদীবন অনিবাহিত 
হইত। আমরা যে পৃথিবীতে বাম করি, গ্চাহা যে উপরিকথিত 
রীতিযুক্ত নহে, এ বিষয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; 
এবং এইরূপ, ইহলোকে যে ধর্মাধর্থের সমুচিত ফল বাকি 
থাকে, লোকান্তরে তাহার পরিশোধন আবশাক, পরকাশের 
অস্তিত্ব মন্বন্ধে ইহাই গুরুতর প্রমাণ বলিয়া গ্রঘুন্ত হইয়া 
থাকে। এরপ প্রমাণ গ্রারাগ করার অবশ্য স্বীকৃত হয়) যে 
ইহজগতের পদ্ধতি অবিারের পদ্ধতি, বদ্িচারের পদ্ধতি নহে । 
যদ্দি বল যে ঈশ্বরের কাছে সুখ ছুঃখ এমন গণনীয় নছে যে 
তিনি তাহা পুণ্যাম্মার পুরষ্কার এবং গাপাত্বার দণ্ড বলয়! 
ব্যবহার করেন, বরং ধর্মুই গরমার্থ এবং অধর্মই পরম আন, 
তাহা হইলেও নিতান্ত পক্ষে এই বর্মাধন্ম যাহার থেমন বর্শা 
তাহাকে সেই পরিমাণে দেওয়া কর্তৃব্য ছিল। তাহ! না হইয়া 
কেবল জন্মদোষেইক বহুলোকে সর্বপ্রকার পাপাশল্ত হয়; 


চাটি টি 
 শত্ীষ্টান ইউরোপে এ কথার উত্তর নাই। পুনজজনীবাদী, 
হিদুর হাতে মিল তক মহজে নিস্তার গাইতেন না 
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তাহাদিগের পিতৃমাতৃদোষে, সমাদ্ের দোষে, নানা অলজ্ঘা 
ঘটনার দোষে, এপ হয়;--তাহাদের নিজদোষে নহে। 
ধর্মমপ্রচারক বা দবার্শনিকদিগের ধর্মোন্সাদে' গুভাগুত সম্বন্ধে যে 
. কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ বা বিক্কৃত মত প্রচার হইয়া থাকুক না 
কেন, কোন প্রকার মতানুসারেই প্রাকৃতিক শাসনপ্রণালী 
দয়াবান্‌ ও সর্বশক্তিমানের কৃত কার্যানথক্ূপ বলিয়া স্বীকার 
করা যাইতে পারিবে না।%* 
এই মকল কথা বলিয়া মিল যাহা বলিয়াছেন, তাহার এমত 
অর্থ করা যায়, যে এই জগতের নির্মাতা বা পালনকর্তা হইতে 
পৃথক্‌ শক্তির দ্বার! জীবের ধ্বংম বা অনিষ্ট সম্পন্ন হইতেছে। 
এরূপ মত স্থুদ্গঘত। মিল। এরূপ মত, ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করি- 
য়াছেন কি না, তাহা তাহার জীবনচরিত্র যে না পড়িয়াছে। 
তাহার সংশয় হইতে পারে। এজন্য ইংরেজি হইতে আমরা 
কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি। 
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যদ্দি এ কথার কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই যে, 
জগতের পালনকর্তা, এবং সংহারকর্তা গ্বতন্ত্, এমত কথা অস- 
লগত নহে। ইহার উপর যদি একজন পৃথক্‌ স্ৃষ্টিকর্ত। পাওয়া 
যায়, তাহা হইলে হিনদুধর্ধের নৈসর্গিক ভিত্তি পাওয়া গেল। 
মিলে তাহা পাওয়া যাইবে না, মিল হিন্দু নাহেন, হিন্দুর 
পক্ষদমর্থন জন্য লিখেন নাই। ভিনি নির্দ্মাণকৌশল হইতে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, নির্্মাত। ভিন্ন স্ষটিকর্তী 
মানেন না। কিন্তু বিজ্ঞানে বলে, জীবের জন্ম নির্মাণ মাত্র) 
ভৌতিক পদার্থের সমবায়বিশেষ জীবত্ব। এই পৃথিবীতে যাই] 
কিছু দেখি--জীব উদ্ভিদ বাযু বারি মৃত্গরস্তরাদি;সকলই সেইরূপ 
নিন্দিত, পৃথিবীও তাই । স্র্ধা, চক্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধুমকেতু 
নক্ষত্র, নীহারিকা, সকলই নির্ষিত। অতএব সকলই সেই 
নির্মাতার কীর্তি-ঠাহার হম্তপ্রস্থত। সচরাচর সৃষ্টিকর্তা 
ধাহাকে বলা যায়, ঈদৃশ নির্মাতার মন্ষে তাহার গ্রভেদ অল্প। 
যে আকার শূন্য, শক্তিবিশিষ্ট। পরমাণু সমগ্টিতে এই বিশ্ব গঠিত 
তাহা নির্মিত কি না- নির্মাতার হস্তপ্রস্থত কি না_ তাহার কেহ 
রষ্টা আছেন কি না', তন্বিষয়ে গ্রমাণাতাব। এই টুকু ম্মরণ 
রাখিয়া, সৃষ্টিকর্তা শবের প্রচলিত অর্থে নির্ঘ্মাতাকে স্টিকর্ত। 
বলা যাইতে পার়ে। তাহা হউক বা না হউক, ঈদৃশ শ্ষ্টার 
সঙ্গেই ধর্ম এবং বিজ্ঞানের নিকট নন্বন্ধ। ক্তএব তাহাকে 
পাইলেই আমাদিগের অভিপ্রায় দিদ্ধ হইল। 
ঘিল বলেন, তাহার অস্তিত্ব প্রমাণীকূত। তবে মিল। 
' নির্মাতা এবং পালন বা রক্ষাকর্তার মধ্যে প্রতেদ করেন ন1। 
ইউরোপে) কেহ একপ প্রভেদ স্বীকার করে না। এরপ স্বীকার 
না করিবার কারণ ইহাই দ্বেখা যায়, যে জন্মও জাগতিক নিয়মা- 
বলীর ফল, রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; যে নিয়মাবলীর, 
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ফল জন্ম বা জন, সেই সেই নিয়মাবলীর ফল রক্ষাঁ।,অতএব 
যিনি জন্ম, নির্মাণ, বা স্থির নিয়ন্তা) তিনিই রক্ষা বা পালনেরও 
নিয়ন্ত। ইহা সিদ্ধ। 

কিন্ত ধ্বংস ন্স্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। রক্ষাও 
জাগতিক নিক্নমাবলীর ফল; সংহারও জাগতিক নিয়মাবলীর 
ফল। যে সকলনিয়মের ফল রক্ষা) সেই সকল নিয়মেরই ফল 

ংস। যে রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণে জীবের দেহ রক্ষিত 

হয়,সেই রামায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণেই জীবের দেহ লয়প্রাপ্ত 
হয়। যে অগ্জনের সংযোগে জীবের দেহ প্রত্যহ গঠিত ও 
ও পরিপুষ্ট হইতেছে_শেষ দিনে সেই অগ্্জন সংযোগেই 
তাহা নষ্ট হইবে। অতএব ধিনি পালনের নিয়ন্তা, তিনিই যে 
সংহারের নিয়ন্ত1 ইহাও সিদ্ধ। 

তবে পালনকর্তা চৈতন্য সংহারকর্তা চৈতন্য পৃথক্‌, এ রূপ 
বিবেচনা অসঙ্গত নহে, এ কথা বলিবার কারণ কি? কারণ 
এই, যে যিনি পালনকর্তা, তাহার অভিপ্রায় ষে জীবের মঙ্গল, 
জগতে ইহার বন্ৃতর প্রমাণ দেখা যায়। কিন্তু মঙ্গল তাঁহার 
অভিপ্রেত হইলেও অমঙ্গলেরই আধিক্য দেখ যায়। বাহার 
অভিপ্রায় মঙ্গলসিদ্ধি, তিনি আপনার অভিপ্রায়ের প্রতিকুলপ্ছা 
করিয়া অমঙ্গলের আধিক্যই সিদ্ধ করিবেন, ইহা সঙ্গত বোধ 
হয়না। এই জন্য সংহার যে পৃথক চৈতন্যের অভিপ্রায় রা 
অধিকার, এ কথা অসঙ্গত নহে বলা! হইয়াছে। 

তবে এরূপ মতের স্থুল কারণ) পালনে ও ধ্বংসে দৃশমান 
অসঙ্গতি । স্থজন ও পালনে যদি এইরূপ অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি 
দেখা যায়, ভবে অষ্টা ও পাতা পৃথক্‌, এরূপ মতও অসঙ্গত' বোধ 
হইবে না। 
* স্জনে ও পালনে এরূপ অঙঙ্গতি শা ইউরোপান্র 
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বিজ্ঞানে দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। নহিলে ভার্বিনের “প্রার্ুতিক 
নির্বাচন” প্ররিত্যাগ করিতে হয়। যে মহকে প্রাকৃতিক নির্বা- 
চন বলে, তাহার মূলে এই কথ! আছে, যে, যে পরিমাণে জীব 
সু হইয়। থাকে, সেই পরিমাণে কখন রক্ষিত 'বা পালিত 
হইতে পারে না। জীবকুল অতাম্ত বৃদ্ধিশীল-_কিন্তু পৃথিবী 
সঙ্বীর্ণ। সকলে রক্ষিত হইলে, পৃথিবীতে স্থান কুলাইত না, 
পৃথিবীতে উৎপন্ন আহারে তাহাদের পরিপোষণ হইত না। 
অতএব অনেকেই জন্মিয়াই বিনষ্ট হয়--অধিকাংশ অশুমধো 
বা বীজে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যাহাদিগের বাহিক বা আভান্তরিক 
প্রকৃতিতে এমন কিছু বৈলক্ষণা আছে, যে তদ্দারা তাহার! 
সমানাবস্থাপন্ন জীবগণ হইতে আহার সংগ্রহে, কিন্বা অন্য 
প্রকারে জীবনরক্ষার পটু, তাহারাই রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, অনা 
সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। মনে কর যদি কোন দেশে বু 
জাতীয় এরূপ চতুগ্পদ থাকে যে তাহার! বৃক্ষের শাখা ভোজন 
করিয়া জীবনধারণ করে, তাহা] হইলে যাহাদিগের গলদেশ 
ক্ষুদ্র, তাহারা কেবল সর্বনিক়স্ত শাখাই নতোজন করিতে পাইবে, 
যাহাদের গলদেশ দীর্ঘ তাহার! নিয়্থ শাখাও খাইবে তদপেক্ষা 
উর্দন্থ শাখাও খাইতে পারিবে । স্থতরাং যখন খাদোর টানা- 
টানি হইবে-_সর্বানিয়স্থ শাখা সকল ফুরাইয়৷ যাবে, তখন 
কেবল দীর্ঘস্কদ্ধরাই আহার পাইবে-_তৃম্বসবন্বরা অনাহারে মরিয়া 
যাইবে বা লুপ্তবংশ হইবে । ইহাকেই বলে প্রাকৃতিক নির্ববাচন। 
দীর্ঘ্দ্ধেরা প্রাকৃতিক নির্বাচনে রক্ষিত হইল। হম্স্কন্ধের 
বংশলোপ হইল। 

প্রাকৃতিক. নির্বাচনের মূল ভিত্তি এই যে যত ভীব স্বষ্ট হয়। 
তত জীব কদাচ রক্ষা হইতে গারে না। পারিলে প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের প্রয়োজমই হইত ন|। দেখ একটি সামান্য রৃক্ষে 
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ক মহত্র সহ বীল্র জন্মে ; একটি কষু্র কাট, কত শুত শত 
তা প্রসব করে।_.যদ্ি সেই বীজ, বা মেই অণ্ড, সকল গুলিই 
রক্ষিত হয়, তবে মতি অল্পকালমধো সেই এঁক বৃক্ষেই, বা সেই 
একটা কীটেই পৃথিবী আচ্ছর হয়, অনা বৃক্ষ বা অনা জীবের. 
স্তান হয় ন!। যণ্দ কোন কাঁট গ্রহাহ ছুঈটা অপু গ্রাসব করে, 
(ইহা অন্যায় কথা নহে) তবে দুই দিনে সেই কীট-যস্তান হইতে 
চারিটি, তিন দ্রিনে আটটি, চারি দিনে) ফোলটি,দশ দিনে সহত্রা- 
ধিক, এবং বিশ দিনে দশ লক্ষের অধিক কীট জন্মিবে। এক 
বৎসরে কত কীট হইবে তাহা শুভস্কর হিসাব করিয়! উঠিত্তে 
পারেন না। মন্নষোর বহুকাল বিলম্বে এক একট সন্তান হয়, 
এক দম্পতি হইতে চারি পাচটি সন্তানের অধিক সচরাচর হয়, 
না; অনেকেই মরিয়া যায়; তথ।পি এমন দেখা গিয়াছে যে, 
কোন প্রদেশে পঁচিশ বতমরে-মনুষাসংখা! দ্বিগুণ হইয়াছে । দি 
সর্বত্র এইরূপ বৃদ্ধি হয় তবে, হিনাব করিলে দেখা যাইবে যে, 
সহ বৎসর মধো পৃথিবীতে মন্থুষোর দাড়াইবার স্থান হইবে 
না। হস্তীর অপেক্ষা অল্পপ্রসবী কোন জীবই নহে, মনুষাও নহে 
কিন্তু ডার্ধিন ছিদাব করিয়া দেখাইরাছেন যে অতি ন্যনকল্পেও 
এক হস্তিদম্পতি হঈটতে ৭৫* বতমর মপ্যে এক কোটি নবতি লক্ষ 
হস্তী সন্তৃত হইবে। এমন কোন বর্ধঘীবী বৃক্ষ নাই যে তাহ! 
হইন্ডে বৎনরে ছুইটী মাত্র বীজ জন্মেনা। লিনিয়স হিসাব 
করিয়াছেন ষে, যে বৃক্ষে বৎলরে দুইটী মাত্র বীজ জন্মে, সকল 
বীজ রক্ষা পাইলে, তাহা হইতে বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ 
হইবে ।* 

এক্ষণে গাঠক ভাবিয়। দেখুন একটি নার্তাকু বৃক্ষে কতগুলি 
বার্তা কু-পরে ভাবুন বার্তাকুতে কতগুলি বীন্দ খাকে। তাহা! 
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হইলে একটি বার্তাকু বৃক্ষে কত অসংখ্য বীজ জন্মে তাহ। স্থির 
করিবেন। সকল বীজ রক্ষা হইলে, যেখানে বার্ধিক ছুইটা 
বীজ হইতে ধিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হয়, সেখানে বৎসর 
বৎমর প্রতি বৃক্ষের সহত্র সহত্র বার্তাকু বীজে বিংশতি বৎসরে 
কন কোটি কোটি কোটি বার্তাকুবৃক্ষ হইবে,তাহা কে মনে ধারণ! 
করিতে পারে ? সকল বীন্জ রক্ষা! পাইলে, কয় বৎসর পৃথিবীতে 
রাস্তাকুর স্থান হয়? 

চেতন সম্বন্ধেও ধ্রূপ।. যে পরিমাণে সৃষ্টি, তাহার সহস্রাংশ 
রক্ষিত হয় ন1। যদি অ্রষ্টা এবং পালনকর্তা এক; তবে তিনি 
যাহার পালনে অশক্ত তাহ! এত গ্রচুর পরিমাণে স্থষ্টি করেন 
কেন? জীবের রক্ষা ধাহার অভিপ্রায়, তিনি অরক্ষণীয়ের সৃষ্টি 
করেন কেন? ইহাতে কি অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায় না? 
ইহাতে কি এমত বোধ হয় না, যে স্রষ্টা ও পাতা এক, এ কথ! 
না! বলিয়া, অষ্টা পৃথক্‌ পাতা পৃথক্‌ এ কথা বলাই সঙ্গত? 

ইহার একটি উত্তর আছে__জীবধ্বংসের জন্য একছ্গন 
সংহারকর্তা কল্পন! করিয়াছ। সৃষ্ট জীবের ধ্বংস তাহার কার্য 
যত সৃষ্টি হয় তত যে রক্ষা হয় না, ইহা তাহারই কার্যা। 
পাতা এবং সৃষ্টিকর্তা এক, কিন্তু তিনি যত সৃষ্টি করেন, তত 
যে রক্ষা করিতে পারেন না, তাহার কারণ এই সংহারকর্তার 
শক্তি । নচেৎ সকলের রক্ষাই যে তাহার অভিপ্রায় নহে,এমত 
কল্পনীয় নহে। যেখানে তিনি সর্বশক্তিমান নহেন, কল্পনা 
করিয়াছ, সেখানে তিনি যে সকলকে রক্ষা করিতে পারেন না, 
ইহাই বলা উচিত; সকলের রক্ষা যে তাহার অভিপ্রেত নহে 
ইহা বলিতে পার না। উত্তর এই। 

ইছারও প্রত্যুত্তর আছে। জগতের অবস্থা, জগতে যে 
কল নিয়ম চলিতেছে, সে সকলের অথব! সেই মংহারিকা- 
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শক্তির আলো'চন! করিলে ইহাই সহজে বুঝ! যায়, যে জগতে 
অপরিমিত সংখ্যক জীব রক্ষণীয় নহে_-অতএব অপরিমিত জীব- 
্থষ্টি নিক্ষল| সামান্য মন্্যোর সামান্য বুদ্ধি দ্বারা একথ] 
গ্রাপণীয়। অতএব যিনি অ্ট। ও পাতা, তিনিও ইহা! অবশ্য 
বিলক্ষণ জামেন। না আনিলে তিনি মনুষ্যাপেক্ষা অদূরদরশী। 
কিন্তু তিনি কৌশলময়--জীবস্থজনগ্রথালী অপূর্ব কৌশল- 
সম্পন্ন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। বাহার এত 'কৌশল 
তিনি কথমও অনূরদর্শা হইতে পারেন মা। যদি তাহাকে অদূ- 
রদর্শা বলিয়া শ্বীকার কর, তাহা হইলে সেই সকল কৌশল 
যে চৈভন্যগ্রণীত একথা আর বলিতৈ পারিষে না, কেন না 
অদরদর্শী টৈতন্য হ্টঠে সেরূপ কৌশল অসস্তব। তবে, 
বলিতে হইবে যে তিনি জানিয়া নিক্ষল হৃষ্টিতে প্রবৃত্ত। দুর- 
দর্শা চৈতন্য যে নিক্ষণ স্থষ্িতে প্ররৃত্ব হইবেন, উহা সঙ্গত বোধ 
হয় না। কারণ নিক্ষলত! বুদ্ধ বা প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইতে পারে 
না। 


তএব ইহা সিদ্ধ, যিনি পালনকর্তা, অপরিমিত জীবনি 
তাহার ক্রিয়া! নহে। এন্সনা পালনবর্তা হইতে পৃথক্‌ চৈতন্যকে 
সৃষ্টিকর্তা বলিয়। কল্পনা করা৷ অসঙ্গত নহে। 


ইহাতেও আপত্তি হইতে পারে, যে, অষ্টা ও পাতা পৃথক্‌ 
স্বীকার করিলেও অবশা স্বীকার করিতে হইতেছে, যে শর্ট 
নি্ষল স্থিতে প্রবৃত্ত ; চৈতনা নিক্ষল কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হতে 
পারে না, এ আপত্তির মীমাংসা কই হইল? সত কথা, কিন্তু 
বিবেচনা করিয়। দেখ বে,পাতা হইতে অষ্টা বদি পৃথক্‌ হইলেন, 
তবে সৃষ্ট জীবের রক্ষা তাহার উদ্দেশ্য বলিয়। বিবেচনা! করি 
খার আর কারণ নাই। সৃষ্টি তাহার এক মাত্র অভিপ্রায়; এবং 


৮৮  হিন্দুধর্ধের নৈসর্গিক মূল। 


সৃষ্টি টইলেই তাহার অভিগ্রায়ের সফলতা হইল--রক্ষা না 
হইলেও সে অভিপ্রায়ের নিক্ষলতা নাই। 

অতএব, অষ্টা, পাতা, এবং হর্ভা, পৃথক্‌ পৃগক্‌ চৈতনা এত 
বিবেচন! করা, অসঙ্গত এবং প্রমাণবিরুদ্ধ নহে_ ইহাই হিন্দৃ- 
ধর্থের নৈসর্ণিক ভিত্তি, এবং এই শ্রষ্টা পাতা। ও হর্ঘা ব্রন্ধা বিষুঃ 
মহেশ্বর বলিয়া পরিচিত। বিত্ত এতৎসম্বন্ধে আমাদের কয়ে- 
কটি ৰথা বলিবার আছে। 

প্রথম, আমরা বলিতেছি না যে এই ত্রিদদেবের উপাসনা 
এই রূপে ভারতবর্ষে উৎপর় হইয়াছে । আমরা এমত বিশ্বাস 
করি না যে ভারতীয় ধর্মাস্কাপকগণ এই রূপ বৈজ্ঞানিক বিচার 
করিয়। ত্রিদেবের কল্পনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন | ইহাদিগের 
উৎপত্তি বেদগীত বিষণ রুদ্রাদ্ি হইতে । টৈদিক বিষু রুদ্রাদি 
বৈজ্ঞানিক সন্কল্প নহে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বেদেই আছে। 
কিন্ত পাতৃত্ব হর্ৃত্ব শরত্বের স্থচনাও বেদে আছে। তবে. 
অদ্বিতীয় দর্শনশান্ত্রবিৎ ভারতীয় পঞ্ডিতগণ কর্তক এই ভ্রিদে- 
বোগামনা গৃহীত হইয়াছিল, জনসাধারণে উহা বদ্ধমূল, ইহাতে 
অবশ্য এমত বিবেচনা কর! কর্তব্য যে উহার স্থদুট নৈসগ্গিক 
তিত্তি আছে। লোকবিশ্বাসের যেই গুঢ় নৈপর্গিক ভিত্তি 
কি তাহাই আমর! দেখাইলাম। 

আমাদিগের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, এই ত্রিদেবোপাসনার 
নৈবর্ণিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু আমর| এমত কিছু লিখি নাই 
এবং বিচারেও এম কোন কথাই পাওয়। যায় না, যে তদদার! 
এই হিদেবের অস্তিত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা গ্রমাণীরুত বলিয় স্বীকার 
করাক্ায়। প্রমাণে ছুটি গুরুতর ছিদ্র লক্ষিত হয়। 

প্রথম এই, যে জগতের নির্ঘমাপকৌশলে চৈতন্যযুক্ত নির্্মা- 
তার অস্তিত্বপ্রমাণ হইতেছে এই কথা স্বীকার করাতেই ত্রিদে- 


হিন্দুধর্মের নৈসর্ণিক মূল। ৮৯ 


বের অস্তিত্ব সঙ্গত বলিয়! সংস্থাপিত হইয়াছে। কিছু প্রথম 
সুতরটী ত্রান্তিজনিত। প্রাক্কৃতিক নির্বাচনের ফলকেই নির্্মাণ- 
কৌশল বলিয়া আমাদিগের ভ্রম হয়, সেই ত্রা্ত জ্ঞানই 
আমর! নির্মাতাঁকে সিপ্বীকরিয়াছি। নচেৎ নির্মাতার অস্তিত্বের 
নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। নির্মাতার অস্তিত্ব শ্বীকার করিয়াই 
আমরা সংহারকর্ত') এবং পৃথক্‌ পৃথক অষ্টা পাতা পাইয়াছি। 
বদি নির্মাতার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, তবে ত্রিদেবের মধ্যে 
কাহারও অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। 
দ্বিতীয় দোষ এই, যে স্জন পালন সংস্কার, একই নিয়মা- 
বলীর ফল। বিজ্ঞান ইহাই শিখাইতেছে যে, যে যে নিয়মের 
ফলে স্থজন, সেই সেই নিয়মের ফলে পালন, সেই সেই নিয়মের 
ফলে ধ্বংস। নিয়ম যেখানে এক, নিয়স্তা সেখানে পৃথক্‌ সঙ্কয় 
করা প্রামাণ্য নহে। আমরা কোথাও বলি নাই যে তাহা 
প্রামাণ্য। আমর! কেবল বলিয়াছি যে, তাহা অপ্রামাণ্য বা 
অসঙ্গত নহে, সঙ্গত। যাহা প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, বা! যাহ! কেবল 
সঙ্গত; তাহ! সুতরাং প্রামাণিক, ইহা বলা যাইতে পারে না। 
আমাদিগের তৃতীয় বক্তব্য এই যে, ত্রিদেবের অস্তিত্বের 
যৌক্তিক স্বীকার করিলেও, তাহাদিগকে সাকার বলিয়! স্বীকার 
করা যায় ন। পুরাণেতিহাসে যে সকল আনুষঙ্গিক কথ! আছে; 
তৎপোষকে কিছু মাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রহ্ধ! 
বিণ, মহেশ্বর প্রত্যেকেই কতক গুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক। 
সেই সকল উপন্যাসের ভিলমাত্র নৈসর্মিক ভিত্তি নাই।. ধিনি 
্হ্ধা বিষণ; মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তাহাকে নির্বোধ বলিতে 
পারি না) কিন্তু তাই বলিয়া পুরাণেতিহাসে বিশ্বাসের কোন 
কারণ আমরা নির্দেশ করিতে পারি না। | 
* চতুর ত্িদেবের অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, 


৯০... হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক মূল। 


ইহা যথার্র, কিন্ত ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে মহাবিজ্ঞান- 
কুশনী ইউরোপীয় জাতির অবলমিত খীষ্ট ধর্থাপেক্ষা, হিনদু- 
দিগের এই ত্রিদেবোপামনা বিজ্ঞানমঙ্গত এবং নৈসর্নিক | 
ভ্রিদেবোপামন! রিজ্ঞানমূলক না হউক, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। 
কিন্তু একদন সর্বশক্তিমান, সর্ব, এবং দয়াময় ঈশ্বরে বিশ্বাস 
য়ে, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহা! উপরিকথিত মিলকৃত বিচারে মপ্রমাণ 
হইয়াছে। 

পঞ্চম | ধাহার] হিন্দুধর্মের পুনঃসংস্কারে নিযুক্ত, তাহা দ- 
গকে আমর! জিজ্ঞাা করি, যে একেশ্বরবাদের পুনরুজ্জীবন 
অপেক্ষা, ত্রিদেবোপামনার পুবরুজ্জীবম অধিক সহজ, বিজ্ঞ(ন- 
অন্তত, এবং লোকানুমত হয় কি না? 

বষ্ঠ। এই প্রবন্ধে অনেক স্থানে এমত কথা আছে যে 
তদ্দারা 'নেকে বুঝিতে পারেন, যে ঈশ্বর বৈজ্ঞানিক প্রমাণের 
দ্বার! দিদ্ধ নহে। বস্ততঃ এ কথা ঠিক নহে। সর্বশক্তিমান 
সর্বজ্ঞ, দয়াময় এবং প্রবৃত্তিশালী ঈশ্বরই বিজ্ঞানের দ্বারা অসিদ্ধ, 
ইহাই আমর! বলিরাছি। জগতের নির্ধাত। বিজ্ঞানের দ্বারা 
মিদ্ধী নহেন। কিন্তু বিজ্ঞানে ইহা পদে পদ্দে প্রমাণীকুত 
হুইতেছে যে এই জগৎ ব্যাপিয়া, সর্বত্র সব কার্ষো, এক অনন্ত, 
অচিস্তনীয়, অজ্রে় শত্কি আছে--ইহা নকলের কারগ) বহির্জ- 
গতের স্তরাত্মা স্বূপ। সেই মহাবলের অস্তিত্ব অস্থীকার 
কর! দূরে থাকুক, জামর| তছ্ুদেশে ভ্বক্িতাবে কোটি কোটি 
কো প্রণাম করি। 


ভারত কলঙ্ক। 


ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? 


. ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে নকলে 
বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষীয়েরা হীনবল এইজনা। %[70াথা- 
09 17170008” ইউরোপীক্বদিগের মুখাগ্রে সর্বদাই আছে। 
ইহাই ভারতের কলম্ক। কিন্তু আবার ইউরোপীয়দিগের মুখেই 
ভারভবর্ষীয় দিপাহীদ্িগের বল ও সাহসের গ্রশংস! শুনা যায়। 
সেই স্ত্ীস্বভাব হিনুদিগের বাহুধলেই কাবুল জিত হইল। 
বলিতে গেলে সেই স্ত্ী্বভাব হিন্দুদিগের সাহায্যেই তাহার! 
ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন। তাহারা স্বীকার করুন বা ন| করুন, 
সেই স্্রস্বভাব হিন্দুদিগের কাছে-_মহারাধ এবং শিকের কাছে 
অনেক রণক্ষেত্রে তাহার! পরাস্ত হইয়াছেন। 

আধুনিক হিন্দুদিগের বলবীর্য্য এখন যাহাই হউক প্রাচীন 
হিনদুদিগের অপেক্ষা যে তাহা নুন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শত. 
শত বৎসরের অধীনতায় তাহার হ্রাস অবশ্য ঘটিয়া থাকিবে। 
প্রাচীন ভারতবর্ষীযগণ পরজাতি কর্তৃক বিজিত হইবার পূর্বে 
যে বিশেষ বলশালী ছিলেন, এমত বিবেচনা করিবার অনেক 
কারণ আছে- ছুর্বল বলিয়া! তাহার! পরাধীন হয়েন নাই। * 

আমর] শ্বীকার করি, যে এই পক্ষ মমর্থন করা সহজ নহে, 
এবং এতদ্বিষয়ে পর্যাপ্ত গ্রমাগপ্রাণ্থি ছুঃমাধ্য। এই তর্ক কেবল 
গুরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়া মীমাংনা করা সত্তর; কিন্ত দুর্ভাগ্য 
মে নানা জাতীয়দিগ্বের ন্যায় ভারতবর্ধীয়ের| আপনাদি-. 


নং ভারত কলম্ক। 


গের কীর্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়! রাখেন নাই। গ্রাচীন 
ভারতবর্ষীর পুরাবৃত্ত নাই। স্বৃতরাং ভারতবর্ষীয়দিগের যে 
শ্লাঘনীয় সমরকীর্তি ছিল, ভাহাও লোগ হইয়াছে। যে গ্রন্থ 
গুলিন “পুরাণ” বলিয়া খ্যাত আছে, তাহাতে প্রক্কৃত পুরাবৃত্ব 
কিছুই নাই। যাহা কিছু আছে তাহ! অনৈসর্গিক এবং অতি- 
মান্থুষ উপন্যাসে এরূপ আছ্ন্ন, যে প্রন্কৃত ঘটনা কি, তাহা 
কোন রূপেই নিশ্চিত হয় না। 

ভাগ্যক্রমে, ভিন্নদেশীয় ইতিহীস-যেত্তাদিগের গ্রস্থে ছুই 
স্থানে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দগের যুদ্ধাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। প্রথম, মাকিদনীয় আলেকজণ্ডর ব| সেকনদর দিগ্বি- 
জয়ে যাত্রা! করিয়া! ভারতবর্ষে আমিয়! যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 
রচনাকুশল যবনলেখকেরা! তাহা পরিকীর্তিত করিয়াছেন। 
দ্বিতীয় মু্লমানের! ভারতবর্ষ জয়ার্থ যে মকল উদ্দাম করিয়াছি- 
লেন,তাঁহ! মুদলমান ইতিবৃত্ত লেখকেরা বিবরিত করিয়াছেন ।, 
কিন্ত গ্রথম়েই বক্তব্য যে, এরপ সাক্ষীর পক্ষপাতিত্বের গুরুতর 
সম্ভাবনা । মন্ুষা চিত্রকর বলিয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিত দ্বরূপ 
লিখিত হয়। যে মকল ইতিহাসবেত্তা আত্মুজাতির লাধব স্বীকার 
করিয়। সত্যের অনুরোধে শক্রপক্ষের যশঃকীর্ন করেন তাঁহারা 
অতি অন্সংখ্যক। অপেক্ষাকৃত যৃঢ়, আত্মগরিমাপরায়ণ 
মুসলমানদিগের কথা দূরে থাকুক, কৃতবিদা, সত্যনিষ্ঠাতিমানী 
ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা এই দোষে, এরূপ কলস্কিত, 
ঘে+তীহাদের রচনা পাঠ করিতে কখন কখন দ্বণা করে। 
খই জন্য দেশীয় এবং বিপক্ষদেশীয়, উয়বিধ ইতিহাসবেত্তা- 
দিগের লিপির সাহায্য না পাইলে,কোন ঘটনারই যাথার্থয নির্ণীত 
হয় না। কেবল আত্মগরিমাগরবশ, পর-ধ্ন্েধী, মত্যতীত 
সুদলমান বেখকদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া, প্রাচীন 
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ভারতবর্ষীয় দিগের রণনৈপুণা মীমাংসা করা যাইতে পরে না। 
দে যাহাই হউক, নিয়লিখিত ছুইটা কথা মুসলমান পুরাবৃত্ত 
হইতেই বিচারের দ্বার! সিদ্ধ হইতেছে । 

প্রথম, আরব-দেশীয়েরা এক প্রকার দিগ্বি্য়ী। যখন 
যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে, তখনই তাহারা মেই দেশ জয় 
করিয়! পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা 
কেবল ছুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে 
ফান্স, পূর্বে ভারতবর্ষ । আরব্যেরা মিশর ও শরির দেশ মহন্ম- 
দের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর মধ্যে, পারদ্য দশ বনরে, আফিকা! 
ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তু্কস্থাম 
আট বৎসরে, সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে। কিন্তু তাহার! 
ভারতবর্ষ জরের জন্য এক শত বৎসর পর্য্স্ত যত্ব করিয়াও 
ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই। মহম্মদ বিনকাসিম 
দিদ্ুদশ অধিকৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজপুতামা 
হইতে পরাভূত হইয়! বহিদ্ৃত হইয়াছিলেন এবং তাহার মৃত্যুর 
কিছু কাল পরে দিদ্ধু রাজপুতগণ কর্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছিল । 
ভারত জয় দিগ্বিজয়ী আরব্যদিগের সাধ্য হয় নাই। এলফিন্‌- 
্টোন বলেন যে হিন্দু্দগের দেশীয় ধর্ষ্রের গ্রাতি দুানুরাগই 
এই অজেয়তার কারণ। আমরা বলি রণনৈপুণা,_যোধশক্তি। 
হিন্দুদিগের অংস্বধর্শামুরাগ অদ্বাপি ত বলবৎ তবে কেন 
হিন্দুর। সাত শত বৎসর পরজাতিপদানত ? 

দ্বিতীয়, যখন কোন প্রাচীন দেশের নৈকটো নবাতীক- 
বিশিষ্ট এবং বিদ্মর়াভিলাষী জাতি অবস্থিতি করে, তখন প্রাচীন 
জাতি প্রায় নবীনের প্রতুত্বাধীন হইয়া যায়। এন সর্ধাস্ত- 
কারী বিজয়াভিলাধী জাতি, প্রাচীন ইউরোপে রোমকেরা, 
আগিয়ায় আরব্য ও তুরকীয়েরা। যে যেজাতি ইহাদিগের 
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দংঅবে আসিয়াছে, তাহারাই পরাভূত হইয়া ইহাদিগের অধীন 
হইয়াছে। কিন্ত তন্মধ্যে হিন্দুরা যত দুর ছুর্জেয় হইয়াছিল) 
এাদূশ আর কোম জান্িই হয় নাই। আরবাগণ বর্ৃক যত 
অন্নকালমধ্যে মিশর, উত্তর আফিকাঁ, স্পেন, পারমা, তুরক, 
এবং কাবুলরাজয উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই কথিত 
হইয়াছে। তদপেক্ষা সুবিখ্যাত কতিপয় সাশ্রাজোর উদ্া 
হরণ দেওয়া যাইতে পারে। রোমকেরা প্রথম ২০০ খ্রীষ্ট 
পূর্বাৰে গ্রীম আক্রমণ করে। তদবধি ৫২ বৎসর মধ্যে 
এ রাজ্য একেবারে নিঃশেষ বিজিত হয়। সুবিখ্যাত কার্থেজ 
রাজা ২৬৪ খুষ্ট-পূর্বাৰে প্রথম রোমকদিগের সহিত সংগ্রামে 
গরবৃত্ত হয়। ১৪৬ থৃষ্ট-পুর্বা্ধে, অর্থাৎ এক শত বিশ বৎসর 
মধো সেই রাজা রোমকগণ কর্তৃক ধ্বংমিত হয়। পূর্ব্ব রোমক 
বা গ্রীক সাম্রাজ্য চতুর্দশ শতাবীর প্রথম ভাগে তুরকীর়গণ 
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খুষ্টাবে, অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর 
মধ্যে তুরফী দ্বিতীয় মহম্মদের হস্তে বিলুপ্ত হয়। পশ্চিম 
রোমক, যাহার নাম অদ্যাপি.জগতে বীরদর্পের পতাকাম্থরূপ, 
তাহাই ২৮৬ খুষ্টান্বে উত্তরীয় বর্করজাতি কর্তৃক প্রথম 
আক্রান্ত হইয়া ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রথম বর্ধর বিপ্লাবের 
১৯* বতনর মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ৬৬৪ খষ্টাব্বে 
আরব্য মুদলমানগণ কর্তৃক গ্রথম আক্রান্ত হয়। তদব হইতে 
পাচ শত উনব্রিশ বৎমর পরে শাহাবুদ্দীন ঘোরী কর্তৃক উত্তর 
ভারত অধিক্িত হয়। শাহাবুদ্দীন বা তাহার অন্নুচরেরা আরবা 
জাতীয় ছিলেন ন1। আরবের! যেন্ধপ বিফল্যত্র হইয়াছিল 
গজনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরা তত্রপ। যাহারা পৃথ্থীরাজ, 
জয়চন্ত্র এবং সেনরাজা প্রভৃতি হইতে উত্তর ভারতরাজা অপ- 
হরণ করে। হতা(রা পাঠান বা আফগান । আরব্যদ্িগের প্রথম 
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ভার্াক্রমণের ৫২৯ বৎসর ও তুরকীদিগের গ্রথম তারা" 
মণের ২১৩ বৎসর পরে,তৎস্থানীয় পাঠানের! ভারতরাজ্যাধিকীর 
করিয়াছিল। পাঠানেরা কখনই আরবা 'বা তুরকী বংশীক়- 
দিগের ন্যায়, সমুদ্ধিমম্পন্ন ব| প্রতাপান্বিত নহে। তাহারা 
কেবল পূর্বগত আরব্য ও তুরকীদিগের হুচিত কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিয়াছিল। আরব্য, তুরকী, এবং পাঠান, এই তিন জাতির 
বন্্-পারষ্পর্য্যে সার্ধী পাচ শত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনত| 
লুপ হয়।* ৃ 

মুদলমান সাক্ষীরা এইরূপ বলে। ইহাও স্মরণ রাখ! 
কর্তব্য যে, ইহাদের নিকট হিন্দুরা যখন পরিচিত হইয়াছিলেন, 
তখন হিন্দুদগের স্থুমময় প্রায় অতীত হইয়াছিল,__রাজলঙ্গী 
ক্রমে ক্রমে মলিনা ছইয়। আমিয়াছিলেন। খ্লীয় অন্ধের 
পূর্বগত হিন্দুরা অধিকতর বলবান ছিলেন, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ 
নাই। 

সেই সময়ে গ্রীকদ্িগের সহিত পরিচয়। তাহারা নিজে 
অদ্বিতীয় বলবান। তাহার! ভূয়োভূয়ঃ ভারতবর্ষীয়দিগের 
সাহদ ও রণনৈপুণ্যের গ্রশংসা করিয়াছে । মাকিদনীয় বিপ্লব 
বর্ণন কালে, তাহায়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ নির্দেশ করিয়াছে যে, 
আদিয়া প্রদেশে এইরূপ রণপণ্তিত দ্বিতীয় জাতি তাহারা দেখে 
নাই। এবং হিন্দুগ্রগ কর্তৃক যেরূপ গ্রীক সৈনাহানি হুইয়া- 
ছিল, এরূপ অন্য কোন জাতি কর্তৃক হয় নাই। প্রাচীন 
ভারতবর্ষীয়দিগের রণদক্ষত! মন্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় থাচ্কে, 
তবে তিনি মাকিদনীয় বিপ্লবের বৃত্তান্তলেখক ত্বীকদিগের গ্রশ্থ 
পাঠ করিবেন। 


* গশ্চিমাংশে আরব্য ও তুরকীয়েরয়। কিছু ভূমি অধিকার 
করিয়াছিল মান্র। 
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ভারততৃমি সর্ধরত্বপ্রদবিনী, পররাজগণের নিতান্ত, লোনের 
গাত্রী। এই জনা সর্বকালে নানা জাতি.আপিয়া উত্তর পশ্চিমে 
পার্বতাদ্ধারে প্রবেশ লাভ পুর্ব্বক তারতাধিকারের চেষ্ট। পাই: 
যাছে। পারমীক, যোন, থাহ্িলিক। শক, ছুন, আরবা, .তুরকী 
সকলেই আসিয়াছে,এবং সি্ধু পারে বা তছুভয় তীরে স্বল্প গ্াদেশ 
কিছু দিনের জন্য অধিকৃত করিয়া, পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে। 
পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পর্ধাস্ত, আর্যোরা সকল জাতিকে শীঘ্র ব! 
বিলম্বে দুরীকৃত করিয়! আয্মদেশ রক্ষা করিয়াছিল। পঞ্চদশ 
শত বৎসর পর্যন্ত প্রবল জাতি মাত্রেরই আঞমণস্থনীভূত হইয়া 
এতকাল যে ম্বতন্ত্রতা রক্ষা! করিয়াছে, এরূপ অন্য কোন জাতি 
পৃথিবীতে নাই, এবং কখন ছিল কি নাসনেহ। আতি 
দীর্ঘকান পর্যান্ত যে হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিপ্, তাহা- 
দিগের বাছবলই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই। অন্য কারণ দেখা 
যায় না। 


এই মকল প্রমাণ স্বেও সর্বদা শুনা যার যে, খিনদুর| ছির. 
কাল রণে অপারগ । অদূরদশ্শীদিগের নিকট ভারতবর্ষের এই 
চিরকলক্কের তিনটি কারণ আছে। 


. শুরথম,হিন্দু ইতিবৃত্ত নাই $--মাপনার গুণগান আপনি 
না গারিলে কে গায়? লোকের ধর্ম এই যে, যে অপনাকে 
মহাগুরুষ বলিয়। পরিচিত না করে, কেহ তাহাকে মানুষের 
মধো গ্রণ্য করে না। কোন জাতির স্ুগ্াতি কবে অপর 
জাতি কর্তক প্রচারিত হইয়াছে? রোমকদিগ্রের রণ-পার্টি- 
ত্যের গ্রমাণ-রোমকলিখিত ইতিহাস। প্রীকদিগের যোদ্ু- 
গুণের পরিচয়,গ্রীক লিখিত গ্রন্থ। মুসলগানেরা যে 
মহারণকুণনী। ইহা কেন্ল মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাম 
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করিয়া জানিতে পারিতেছি। কেরল সে গুণে হিনুদিগের 
গৌরব নাই--কেন ন! সে কথার হিন্দু সাক্ষী নাই। 

দ্বিতীয় কারণ,_-যে সকল জাতি পররাজ্যাপহারী, প্রায় 
_ভাহারাই রণপণ্ডিত ৰলিয়া অপর জাতির নিকট পরিচিত হুইয়াছে। 
স্বাহারা কেকল আত্মরক্ষ! মাত্রে সন্ধষ্ট হইয়া, পরয়াজ্য লাতের 
কখন ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই বীরগৌয়ব লাভ করে 
নাই। ন্যায়নিষ্ঠা এবং বীরগৌরব একাধারে সচরাচর ঘটে 
না। অদ্যাপি এ দেশীয় ভাষায়, «তাল মানুষ” শবের অর্থ 
তীকুস্বভাবের লোঁক--অবর্ধা । “হরি নিতান্ত ভাল মানুষ | 
অর্থ--হরি নিতান্ত অপদার্থ! 

হিন্দুরাজগণ যে একেবারে পররাঁজ্যে লোভশৃন্য ছিলেন, 
মত আমরা বলি না। তাহার! পরস্পরকে আক্রমণ করিতে 
কখন ক্রি করিতেন ন!। কিন্তু ভারতবর্ষ, হিন্দুরাজাকালে ক্ষুর 
সুত্র মলে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষ এতাদৃশ বিস্তৃত প্রদেশ 
যে, ক্ষুদ্র মগ্ডলাধিকাঁরী রাজগণ কখন কেহ তাহার বাহিরে 
দেশভ্রয়ে যাইবার কাসনা করিতেন না). কোন হিন্দু রাজা 
কম্থিনকালে সয়গ্র তারত সাত্রাঙ্জা-ভুক্ত করিতে পারেন নাই। 
দ্বিতীয্তঃ, হিন্দুর! যবন শ্লেচ্ছ প্রন্থৃতি অপর ধর্ম্াবাস্বী জাতি. 
গণকে বিশেষ দ্বশা করিতেন; তাহ!দ্রিগের উপর প্রতুত্ব 
করিবার কোন প্রয়াস করিতেন, এমত সম্ভাবনা নহে; বরং 
তদ্দেখ-জয়ে যাত্রা করিলে আপন ভ্বাতি-ধর্্ম বিনাশের শঙ্কা 
করিবারই সন্ভাবন!। অ্বভএব সক্ষম হইলেও হিন্দুর! ভারগবট্ঘর 
বাহিরে বিয়াকাজ্জায় মইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ষত্যয 
ৰষটে, এক্ষপরার কাবুল রাক্োর অধিকাংশ পূর্ববকালে হিন্দুরাজা- 
ভুক্ত ছিব, কিন্ত ৫ প্রদেশ তৎকালে ভারতবর্ষের একাংশ 
বলিয়া গগা হইত । 
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প্রাচীন হিনুদিগের এ কলঙ্কের তৃতীয় কাঁরণ-_হিদদুরা 
বছদিন হইতে পরাধীন। যে জাতি বহুকাল পরাধীন, তাহা 
দিগের আবার বীরগৌরব কি? কিন্তু এক্ষণকার হিন্দুদিগের 
বীর্ধা-লাঘব, প্রাচীন হিনদুদিগের অবমাননার উপযুক্ত কারণ 
নঙ্ে। প্রায় অনেক দেশেই দেখ! যায় যে, প্রাচীন এবং 
আধুনিক লোকের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য অধিক নহে। ইটালি 
ও গ্রীস, ভারতবর্ষের ন্যায় এই কথার উদাহরণস্থল। মধ্য- 
কালিক ইন্টালীক়,এবং বর্তমান গ্রীকদিগের চরিত্র হইতে প্রাচীন 
রোমক ও গ্রীক্দিগের কাপুরুষ বলিয়া সিদ্ধ করা যাদৃশ অন্তায় 
আধুনিক ভারতবর্ষীয়দিগের পরাধীনত। হুইতে ্রাচীনদিগের 
বললাঘব সিদ্ধ কর! তাদৃশ অন্যায়। 

আমরা এমতও বলি না ঘে, আধুনিক তারতবর্ীয়ের! 
নিতান্ত কাপুরুষ, এরং সেই জন্য এত কাল পরাধীন। এ 
পরাধীনতার অন্য কারণ আছে। আমর! তাহার ছুইটি কারণ 
সবিস্তারে এ স্থলে নির্দিষ্ট করি। 

প্রথম, ভারতবর্ষীয়েরা শ্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্কা- 
রহিত। স্বদেশীয়,স্বজাতীয় লোকে আমাদিগকে শামিত করুক 
পরজাতীয়দিগ্ের শাঁননাধীন হইৰ না, এরূপ অভিপ্রায় ভারত- 
বর্ধীরদ্িগের মনে আইসে না। শ্বজাতীয়ের রাজশাঁসন মঙ্গলকর 
বা স্থখের আকর, পরজাতীয়ের রাদদও পীড়াদায়ক বা লাঘ- 
বের" কারণঃ এ কথ! তাহাদের বড় হৃদয়ঙ্গত নছে। পরতন্ত্রতা 
অপেক্ষ। স্বতগ্রতা ভাল.এরূপ একট] তাহাদিগের বোধ থাকিলে 
থাকিতে পারে) কিন্তু সেটি বোধমাত্র--নে জান আকাঙ্ষার 
পরিণত নহে! নেক বস্ত আমাদিগের ভাল বলিয়া জ্ঞান 
খারিতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানে ততপ্রতি সকল স্থানে আকাঙ্ষা 
জন্মে লা। কে ন। হবিশ্চন্্রের দাতৃত্ব বা কার্শি়সের দেশ 
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ঘৎসলো)র গ্রশংসা! করে? কিন্তু তাহার মধো কয় জন হরিশন্দ্রের 
ন্যায় সর্কত্যাগী র| কার্শিয়সের ন্যায় আত্মঘাতী হইতে প্রস্তত? 
প্রাচীন বা. আধুনিক ইউরোপীয় জাতীয়দিগের মধ্যে স্বাতনত্রা 
শরিয়ত! বলবতী আকাঙ্কায় পরিণত। তহদিগের বিশ্বাস যে 
হ্বতন্ত্র| ত্যাগের অগ্রে প্রাণ এবং সর্ধস্ব ত্যাগ কর্তব্য । 
হিন্দুদিগের মধ্যে তাহা নহে। তাহাদের বিবেচনা] “যে ইচ্ছা 
রা! হউক, আমাদের কি? স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় 
রাজা) উভয় সমান। স্থজাতীয় হউক, পরজাতীয় হউক, 
ছুশীসন করিলে দুই নমান। স্বজাতীয় রাজা সুশাসন করিবে 
পরজাতীয় স্থশামন করিবে না তাহার স্থিরতা কি? যদি তাহার 
স্থিরতা নাই, তষে কেন? ম্বজাতীয় রাজার জন্য প্রাণ দিব? 
রাজা রাজার সম্পত্তি। তিনি রাখিতে পারেন রাখুন। আমা 
দিগের পক্ষে উভয় সমান। কেহই 'আমাদিগের ষষ্ঠ ভাগ 
ছাড়িবে না, কেহুই চোরকে পুরষ্কৃত করিবে না। যে রাজ! 
হয় হউক, আমর! কাহারও জন্য অঙ্গুলি ক্ষত করিব ন1।*, 





* আমরা এমত বলি না, যে ভারতবর্ষে কখন কোন 
স্বাতন্ত্রাতত্ত জাতি ছিল ন1। মীবার-রাজপুতদ্িগের অপূর্ব 
কাহিনী ধাহার। টের গ্র্থে অবত হইয়াছেন, তাহারা জানেন, 
যে এ রাজপুতগণ হইতে শ্বাতন্তযোপবত্ত জাতি কখন পৃথিবীতে 
দেখা দেয় নাই। সেই স্থাতত্ত্রা-প্রিয়তার ফলও চমংকায়। 
মীবার ক্ষুত্র রাজ্য হইয়াও ছয় শত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমান 
সাম্রাজ্যের মধান্থলে স্বাধীন হিন্দু রাজপতাক! উড়াইপ্লাছে। 
আকবর বাদসাছের বাহুবলও মীবার ধ্বংসে সক্ষম হয়.নাই। 
অদ্যাপি উদয়পুরের রাজবংশ পৃথিবীর মধো প্রাচীন রাজবংশ 
বলিয়া বিখ্যাত । কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই। সেরামও 
. নাই দে. অযোধ্যাও নাই। উপরে আমর] যাহা রা 
তাহা সাধারণ হিদ্দুমনবন্ধে যথার্থ। 
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আমর! এক্ষণে শ্বাতন্ত্রাপর ইংরেজদিগের নিকট শিক্ষাপ্রীপ্ত 
হইয়া এই সকল কথার ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ইহ 
অগ্বাভাবিক নহে, এবং ইহার ভ্রান্তি সহজে অগুমেয়ও নছে। 
স্বভাববশতঃ কোন জাতি অসভ্যকাল হইতেই স্ব তন্তরাজিয়) 
শ্বতাধধশতঃ কোন জাতি শথুসতা হইয়াও ততপ্রতি আস্ীশৃন্য ) 
এই সংদারে অনেক গুলিন ম্পৃহ্ণীয় বস্ত আছে) তপ্ধ্ে 
মকলেই সকল বস্তপ্ন জনা যত্ববান হয় না। ধন এবং ধশঃ 
উভগ্বেই শ্পৃহণীয়। কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই) এক 
ব্যক্কি ধনসঞ্চয়েই রত) যশের প্রতি তাহার অনার; অন্ট 
ব্যক্তি বশোলিপদ্‌, ধনে হতাদর। রাম, ধনসঞ্চয়ে একব্রত 
হইয়া, কার্পণ্য) নীচাশয়তা গ্রভৃতি দোষে যশোহানি করিতৈষ্ছেঃ 
যছু, অমিত ধনরাশি নষ্ট করিয়া, দাতৃত্বাদি গুধে যশঃ সঞ্চয় 
করিডেছে। রাম ত্রান্ত ক্ষি যছু ভ্রান্ত, তাহার মীমাংসা মিতান্ত 
সহ নহে। অন্ততঃ ইহা স্থির যে উভয়মধ্যে, কাহারও কার্য 
জ্বভাববিরুদ্ধ নহে। সেইরূপ শ্রীকেরা স্বাধীনতাপ্রিয় ) হিন্দুর! 
স্বাধীনতাপ্রিয় নহে, শাস্তিস্থখের অভিলাধী। ইহা কেবল. 
জাতিগত শ্বভাববৈচিত্র্ের ফল, বিস্ময়ের বিষয় নছে। 

কিন্তু অনেকে এ কথা মনে করেন না। হিন্দুরা যে 
গরাধীন, শ্বাধীনতালাভের জন্য উৎস্থক নহে, ইহাতে তাহারা 
অন্ধুমান করেন যে হিন্দুর! হূর্বল,রণতীক্ু,স্বাধীনভালাতে অক্ষম; 
এ কথা ভাহাদের মনে পড়ে না যে,হিদ্ুরা সাধারণতঃ স্বাধীনতা 
লাতে অভিলাবী বা ফ্উবান্‌ নহে। অভিলাধী বা ধত্ববান্‌ 
হইলেই লাভ করিতে গারে। চা 

স্বাতসত্রে অনাস্থা, কেবল আধুনিক হিদদুদিগের স্বত্াৰ এম 
আমর! বলি না; ইহ] হিন্দুজাতির চিরম্মভাব বোধ হন ।. যিনি, 
এমত বিবেচন1 করেন যে; হিন্দুরা সাত শত বৎসর স্বাতত্্যহীন 
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হইয়া, এক্ষণে তদ্বিধয়ে আকাঙ্ষাশূন্য হইয়াছে, ভিমি যথার্থ 
অনুমান করেন। সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে ফোঁধাও এমন ফিছু 
পাওয়া! বায় না যে, তাহা হইতে পূর্বতন হিনুগণকে স্বাধীনতা- 
 প্রয়াসী বলিয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে। পুরাণোপপুয়াণ কাব্য 
নাটকাদিতে কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নাই। মীবার ভিন্ন 
কোথাও দেখ! যায় না যে, কোন হিন্দুসমাল শ্বাতন্ত্র্যেরে আকা- 
জ্কায় কোন কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজার রাঁজাসম্পত্তি 
রক্ষায় যত্ব, বীরের বীরদর্প, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধপ্রয়াস, এ সকলের 
তূরি ভুরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত স্থাতন্ত্য লাতা- 
কাজ্ষা মে সকলের মধ্যগত নহে। স্বাতন্তর, স্বাধীনতা, এ 
সকল নৃতন কথা । 

ভারতবর্ষীয়দিগের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতস্তরে অনাস্থার 
কারণানুসন্ধান করিলে তাহাও দুর্জয় নহে। ভারতবর্ষের 
ভূমির উর্ধরতাশক্তি এবং বায়ুর তাপাতিশধ্য প্রভৃতি ইহার 
গৌণ কারণ। ভূমি উর্কারা, দেশ সর্বসামগ্রী-পরিপূর্ণ, অল্ল- 
য়াসে ভীবনযাত্র| নির্বাহ ছয়। লোককে অধিক পরিঅম করিতে 
হয় না, এ জন্য অবকাশ যথেষ্ট। শারীরিক পরিশ্রম হইতে 
অধিক অবকাশ হইলে, সহজেই মনের গতি আভাত্তরিক হয়; 
ধ্যানের বাছলা ও চিন্তার বাহুল্য হয়। তাহার এক ফল 
কবিভ্ব, জগত্তত্বে পাণ্ডিতা। এই জন্য হিন্দুরা অক্পধাঁলে 
অন্বিতীয় কবি এবং দার্পমিক হুইয়াছিলেন। কিন্তু মনের 
আত্যাত্তরিক গন্ির দ্বিতীয় ফল বাহৃসুখে অনাস্থা ।, বাহৃসথথে 
অনাস্থা হইলে স্থৃতরাং নিশ্েষ্টতা জন্সিবে। স্বাতস্ত্রো অনাস্থা 
এই স্বাভাবিক -নিশ্টেষ্টতার এক অংশ মাত্র । আর্ধ্য ধর্মাতত্ে, 
আর্ধ্য দর্শনে 'এই ছচেষ্টা-গরতা, সর্ধ্র বিদ্যমান। কি. 
বৈদিক, রি বৌদ্ধ/ কি পৌরাশিক ধর্ম, মফলেই এই নিশ্েষ্ট 
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'ঘারই সন্বর্ধনাপরিপূর্ণ। বেদ হইতে বেদান্ত সাংখ্যাদি দর্শনের 
উৎপত্তি। তদমুনারে লয় ৰা ভোগন্ষান্তিই মোক্ষ; নি্কামত্বই 
পুয। বৌদ্ধধর্দ্দর সার, নির্বাণই মুক্তি। পৌরাণিক 
ধর্দের দর্শন ভগবদগীতা। তাহার সার মর্ম এই যে, সকল 
কর্মই বৃথা, কর্মাহীনত্বইই ভাল। এরপ নিষ্র্ম-ধর্ম-দীক্ষিত 
জাতি, বহ্যত্বাধা স্বাতন্ত্রের অন্থরাগী হইবে কেন? 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, হিন্দুজাতি যদি চিরকাল 
স্বাতত্ত্রো হতাদর, তবে মুসলমানকৃত জয়ের পূর্বে সার্ধ সহজ 
বৎসর তাহার! কেন যত্ব করিয়! পুনঃ পুনঃ পরজাতিবিমুখ পূর্ব্বক 
স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল? পরজাতিগণ মহজে কখন বিমুখ 
হয় নাই, অনেক কষ্টে হইয়। থাকিবে । যে সুখের প্রতি 
আস্থ। নাই) সে হুখের জন্য হিন্দুসমাজ কেন এত কষ্ট স্বীকার 
করিয়াছিল? 

উত্তর, হিন্দুসমাজ যে কখন শক যবনপ্রভৃতিকে বিমুখীকরণ 
জন্য বিশেষ যত্ববান্‌ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কেথাও নাই। 
হিন্দুরাজগণ আপনার রাজ্যসম্পন্তি রক্ষার জন্য যত্বু করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদিগের সংগৃহীত সেনায় যুদ্ধ করিত; যখন পারিত 
শক্র বিমুখ করিত, তাহাতেই দেশের স্বাতত্তরা রক্ষা হইত; 
তত্তিন যে “আমাদের দেশে ভিন্ন জাতীয় রাজা হইতে দিব 
না” বলিয়। সাধারণ জনগণ কখন উৎসাহযুক্ত বা উদ্যমশালী 
হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ কোথাও নাই। বরং তন্বিপরীতই 
গর্ত বলিয়া! বিবেচনা হুয়। যখনই সমরলক্ষমীর কোপদৃষ্টি 
গ্রভাবে হিন্দু রাজ] বা হিন্দু দেলাপতি রখে হত হইয়াছেনঃ 
তখনই হিঙ্গুমেন! রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর 
যুদ্ধে মমবেত হয় নাই। কেন না আর কাহার জন্য যুদ্ধ 
করিৰেঃ যখনই রাজ! নিধনগ্াণত, বা! অগা কারণে রাঙ্য 
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রক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন, তখনই হিন্দযুদ্ধ সমাধা! হইয়াছে 
আর কেহ তাহার স্থানীয় হইয়া শ্বাতন্ত্রা পালনের উপায় করে 
নাই) সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাদারক্ষার কোন 
উদ্যম হয় নাই। যখন বিধির বিপাকে যবন বা পারূসিক, 
শক বা বাহিলক, কোন প্রদেশ খণ্ডের রাজাকে রণে পরাজিত 
করিয়া তাহার সিংহাসনে বসিয়াছে, প্রজাগণ তখনই তাহাকে 
পুর্বপ্রতুর তুল্য সমাদর করিয়াছে, রাজ্যাপহরণে কোন আপত্তি 
করে নাই। তিন সহশ্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া, আর্ষোর 
সঙ্গে আর্ধ্যজাতীয়, আর্যাজাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন 
জাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন জাতীয় )__মগধের সঙ্গে কান্যকুজ, কান্য- 
কুজের সঙ্গে দিনী, দিন্নীর সঙ্গে লাহোর, হিন্দুর সঙ্গে পাঠান, 
পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে ইংরেজ;_-সকলের 
সঙ্গে সকলে বিবাদ করিয়া, চিরপ্রজলিত মমরানলে দেশ দগ্ধ 
করিয়াছে। কিন্তু সে সকল কেবল রাজায় রাল্দায় যুদ্ধ; 
সাধারণ হিন্দুসমা্জ কখন কাহারও হইয়। কাহারও সহিত যুদ্ধ 
করে নাই। হিন্দুরাজ্গণ অথবা হিনদস্থানের রাগণ, ভূয়োভূয়ঃ 
ভিন্ন জাতি কর্তৃক জিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমা্জ যে 
কখন কোন পরজাতি কর্তৃক পরাজিত হইয়াছে, এমত বল! 
যাইতে পারে না) কেন না সাধারণ হিনুসমাজ কখন কোন 
পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই। 

এই বিচারে হিন্দুজাতির দীর্ঘকালগত পরাধীনতার দ্বিতীয় 
কারণ আনিয়া পড়িল। সে কারণ,__হিদুসমাদের অরনকা, 
সমাজমধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষার অভাব, 
অথবা অন্য যাহাই বলুন । আমর! সবিস্তারে তাহা বুকাইতেছি। 

আমি হিন্দ তুমি হি রাম হিন্দ, যু হিন্দ, আরও লক্ষ 
লক্ষ হিন,আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্ুমাজেরই যাহাতে সবল, 
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তাহাঁতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, 
আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে 
মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্তবা। যাহাতে কোন হিন্দুর 
অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্তব্য। যেমন আমার এইরূপ 
কর্তব্য, আর এইরূপ অকর্তব্য তোমারও তন্রপ, রামের তদ্জরপ 
যছুরও তত্রপ, সকল হিন্দুরই তন্রপ। সকল হিন্,রই যদ্দি এক 
রূগ কার্ধ্য হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্তৃবা যে এক পরামর্শী, 
একমতাবলম্বী) একত্র মিলিত হইয়া কার্য করে। এইজ্ঞান 
জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অর্ধাংশ মাত্র। 

হিনজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অনা অনেক জাতি আছে। 
তাহাদের মঙ্গল মাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সন্তব নহে। 
অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে 
তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, পেখানে তাহাদের মঙ্গল 
যাহাতে ন! হয় আমর! তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিপীড়ন 
করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের 
অমঙ্গল ঘটতে পারে,তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল 
হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গল 
সাধনে বিরত হইব না; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়| 
আত্মমঙ্গল সাধিতে হয় তাহাও করিব। জাততিগ্রতিষ্ঠার এই 
দ্বিতীয় ভাগ। 

দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবৃত্তি নিশ্পাপ পরিশ্তুদ্ধ 
তাৰ বলিঙ্কা স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর 
দোষাবহ ধিকার আছে । সেই বিকারে, জ্লাতিসাধারণের এরূপ 
ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গল মাত্রেই শ্বাতির অমঙ্গল, 
পরজাতির অমঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির অঙ্গল বলিয়া বোধ হয়। 
এই কুদংস্কারের বশবর্তী হইয়া ইউরোপীয়ের। অনেক দুঃখ 


ভারত কমন । ১০৫ 


ভোগ করিয়াছে। অনর্থক ইহার জন্যে অনেকবার সমরানলে 
ইউরোপ দগ্ধ করিয়াছে। 

শ্বজাতি-গ্রতিষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দ ই হউক,যে জাতি মধ্যে 
. ইহ! বলৰৎ হয়, সে জাতি অন্য জাঁতি অপেক্ষা গ্রবলত! লাত 
করে। আজি কালি এই জ্ঞান ইউরোপে বিশেষ গ্রধান, এবং 
ইহার প্রভাবে তখায় অনেক বিষম রাজ্যবিপ্লব ঘটিতেছে। 
ইহার প্রভাবে ইটালি এক রাজ্যতুক্ত হইদ্াছে। ইহারই 
প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নৃতন অর্্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত 
হইয়াছে । আরও কি হইবে বলা যায় না। 

এমত বলি না যে, ভারতবর্ষে এই জাতিপ্রতিষটা কশ্সিন্‌ 
কালে ছিল না। ইউরোপীয় পণ্ডিতের! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
আর্ধ্য জাতীয়েরা চিরকাল ভাঁরভবর্ষবাপী নছে। গন্য হইতে 
ভারতবর্ষে আনিয়া, তদেশ অধিকার করিয়াছিল। প্রথম 
আর্ধাজয়ের সময়ে বেদাদির হৃষ্টি হয়, এবং সেই সময়কেই 
পণ্ডিতেরা বৈদিক কাল কহেম। বৈদিককালে এবং তাহার 
অব্যবহিত পরেই জাতিগ্রতিষ্ঠা যে আধ্যগণের মধ্যে বিশেষ 
বলবৎ ছিল, তাহার অনেক প্রমাপ বৈদিক মন্ত্রাদি মধ্যে পাওয়া 
যায়। ততৎকালিক সমা্জ-নিয়ন্ত! ব্রাহ্মণের! যে রূপে সমাজ 
বিধিবদ্ধ করিয়াছিল, তাছাও এ জ্ঞানের পরিচয়স্থল। আর্যা 
বর্ণে এবং শৃড্রে যে বিষম বৈলক্ষণ্য বিধিবন্ধ হইয়ান্ছে, তাহা 
ইহার ফল। কিন্তু ক্রমে আর্ধ্বংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িলে 
আর মে জাতিগ্রতিঠা রহিল না। আর্বংশীয়েরা বিস্তৃত 
ভারতবর্ষের নান। প্রদেশ অধিকৃত করিয়। স্থানে স্থানে এক এক 
খণ্ড সমাজ স্থাপন করিল। ভারতবর্ষ এরূপ বহুসংখ্যক খণ্ড: 
মমাঞ্জে বিভক্ত হুইল। সমালভেদ, ভাষার তেদ, আচার 
ব্যবহারের ভেদ, নানা তেদ, শেষে জাতিভেদে পরিগত হইল । 


১০ ভারত কলঙ্ক । 


বাহির হইতে পৌও, পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে চোলা ও পাণ্ড 
পর্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি মক্ষিকাসমাকুল মধুচক্রের ন্যায় নান! 
জাতি, নানা সমাজে পরিপূর্ণ হইল। পরিশেষে; কপিলবাস্তর 
য়াজকুমার শাক্যসিংহের হন্ডে এক অভিনব ধর্শের সৃষ্টি হইলে, 
অন্যান্য গ্রভেদের উপর ধর্্মতেদ জন্মিল। ভিন্ন দেশ, তিন 
ভাষা,ভিন্ন রাজা, ভিন্ন ধর্ম; আর এক জাতীয়ত্ কেথায় থাকে? 
মাগরমধ্যস্থ মীনদলবৎ তারতবর্ষীয়েরা একতাশুন্য হইল। পরে 
আবার মুসলমান আদিল। মুসলমানদিগের বংশবৃদ্ধি হইতে 
লাগিল। কালে, মাগরোর্ির উপর সাগরোর্মিবৎ নৃতন নূতন 
মুমলমান জন্প্রদার, পাশ্চাত্য পর্বতপার হইতে আমিতে 
লাগিল। দেশীয় লোকে সহজে সহজে রাজান্ুকম্পার লোভে 
বা রাঞ্জপীড়নে মুলমান হইতে লাগিল। অতএব তারতবর্ষ- 
বাসিগণ মুসলমান হিন্দ, মিশ্রিত হইল। হিন্দ, মুসলমান, মোগল; 
পাঠান, রাজপুত, মহারাট্, একত্র কর্ম করিতে লাগিল। তখন 
জাতির এক্য কোথায়? এঁকান্ঞান কিসে থাকিবে? 

এই ভারতবর্ষে নান! জাতি । বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার 
গ্রতেদে) বংশের গ্রতেদে, ধর্দের প্রভেদে, নান! জাতি। বাঙ্গালী 
গঞ্জাবী, তৈলঙ্গী মহারাষথ্। রাজপুত, জাঠ। হিন্দু, মুদলমান, ইহার 
মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্মগত এঁক্য 
থাকিলে, বংশগত এঁকা নাই, বংশগত এঁক্য থাকিলে ভাষাগত 
তক নাই, ভাষাগত এঁক্য থাকিলে নিবাসগত ওক্য নাই। 
রাজপুত জাঠ, এক ধর্মাবলম্বী হইলে, ভিন্ন বংশীয় বলিয়া! ভিন্ন 
জাতি; বাঙ্গালী॥ বেহারী এক বংশীয় হইলে ভাষাতেদে ডিন্ন 
জাতি; মৈথিলি কনোজী একভাষী হইলে, নিবাসতেদে ভিন্ন 
জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই আঅনৃষ্ট। 
যেখনে কোন প্রদ্দেশীয় লোক দর্বাংশে এক; যাহাদের 


ভারত কলঙ্ক । ১০৭ 


এক ধর্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও 
জাতির একতাজ্ঞান নাই। বাঙ্গালির মধ বাঙ্গালিজাতির 
একতা বোধ নাই,শীকের মধ্যে শীকজাতির একতা বোধ নাই। 
ইহারও বিশেষ কারণ আছে। বহুকাল পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক তিন] 
জাতি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যতুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ] 
হইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন নদীর মুখনির্গত জলরাশি যেমন 
সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে, আর তন্মধ্যে ভেদজান করা যাঁয় না, 
বৃহৎ সামরাজ্যতৃক্ত ভিন্ন জাতিগরণের সেই রূপ ঘটে। তাহা- 
দিগের পার্থক্য যায়, অথচ এঁক্য জন্মে না। রোমক সাআজা- 
 মধাগত জাতিদিগের এইবূপ দশা ঘটিয়াছিল। হিনদ,দিগেরও 
তাহাই ঘটিয়াছে। জাতিংপ্রতিষ্ঠা নানা কারণে ভারতবর্ষে 
অনেক দ্বিন হইতে লোপ হইয়াছে। লোপ হইয়াছে বলিয়! 
কখন হিন্দ, সমাজ কর্তৃক কোন জাতীয় কারধ্য সমাধা হয় নাই। 
লোপ হইয়াছে বলিয়া, সকল জাতীয় রান্জাই হিন্দু রাজ্যে বিন! 
বিবাদে সমাজ কর্তক অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই জন্যই 
স্বাতন্ত্রারক্ষার কারণ হিন্দুমাজ কখন তর্জনীর বিক্ষেপও করে 
নাই। 
ইতিহাসকীর্ঠিত কালমধ্যে কেবল ছুইবার হিন্দুসমাঁজ মধো 
জাতিগ্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। একবার, মহারাষ্ট্রে শিবজী 
এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাহার দিংহনাদে মহারাষ্ট্র 
জাগরিত হইয়াছিল। তখন মহারাষ্ট্রীয়ে মহারাষ্্রীয়ে ভ্রাতৃভাব 
হইল। এই আশ্চর্য মন্ত্রের বলে অঞ্িতপূর্ব মোগল সাতরাজ্য 
মহারা্্ায় কর্তৃক বিনষ্ট হইল। চিরঞরয়ী মুসলমান হিন্দু 
কর্তৃক বিজিত হইল। সমুদ্রায় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের পদ্রাবনত 
হইল। অদ্যাপি ' মার্থাটটা, ইংরেজের সঙ্গে ভারতরর্ধ ভাগে 
ভোগ করিতেছে। 


৯৪৮ ভারত কলঙ্ক। 


দ্বিতীয় বারের উন্রজাবিক রণজিৎ সিংহ; ইনতাল খালসা। 
তীয় বন্ধন দৃঢ় হইলে পাঠানদিগের শ্বদেশেরও কিয়দংশ 
হিূর হস্তগত হইল। শত্রু পারে মিংহনাদ শুনিয়া, নির্তাক 
ইংরেজও কম্পিত হইল! ভাগান্রমে ধন্তরজালিক মরিল। 
পট্তর উন্্রজালিক ডালহোসির হস্তে খালস! ইন্্রজাল ভাঙ্গিল। 
কিন্তু রামনগর এবং চিলিয়ানওয়াল! ইতিহাসে লেখ! রহিল। 

যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতিগ্রতিষ্ঠার উদয় 
এতদূর ঘটয়াছিল, তবে মমুদায় ভারত এক জাতীয় বন্ধনে বদ্ধ 
হইলে কি না হইতে পারিত? 

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেছ্ধ আমাদিগকে 
রৃতন কথ! শিখাইতেছে। যাহ! আমরা কখন জানিতাম না, 
তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, গুনি নাই,বুঝি নাই, 
তা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন 
চলি নাই সে পথ্ে কেমন করিয়! চলিতে হয়, তাহা! দেখাইয়! 
দিতেছে। মেই সকল পিক্ষার মধো অনেক শিক্ষা অমূলা। 
যে সকল অমূল্য রব আমরা ইংরেজের চিত্তভাগার হইতে লাভ 
করিতেছি, তাহার মধ্যে ছুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ 
করিলাম-্থাত্যপ্রিয়ত! এবং জাতি প্রতিটা । ইহা কাহাকে 
বলে তাহা হিন্দ, জানিত না। 


সউ58501088868-- 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
এবং পরাধীনত।। 


মান্গুষের এমন দুরবস্থা কখন হইতে পারে না, যে তাহাতে 
শুভ কিছুই দেখা যায় না। আমাদিগের গুরুতর ছুর্ভাগোও 
কিছু না কিছু মঙ্গল খুঁজিয়া পাওয়া] যায়। যে অশ্তভের মধ্যে 
"গুতের অনুমন্ধান করিয়া তাহার আলোচনা করে সেই বিজ্ঞ। 
ছুঃখও যে কেবল ছুঃখ নহে ছঃখের দিনে এ কথার আলোচ- 
নায় কিছু সুখ আছে। 

ভারতবর্ষ পূর্বে স্বাধীন ছিল_এখন অনেক শত বৎসর 
হইতে পরাধীন। নবা ভারতবর্ষীয়েরা ইহা ঘোরতর দুঃখ মনে 
করেন। আমাদিগ্রের ইচ্ছা যে সেই প্রাচীন স্বাধীনতায় এবং 
আধুনিক পরাধীনতায় একবার তুলন! করিয়া দেখি। দেখি যে 
ছুঃখই ব1কি সখ কি। 

কিন্ত স্বাধীনতা, ও পরাধীনতা, এই দমকল কথার তাৎপর্য্য 
কি, তাহ! একবার বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে । আমর] 
প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের তুলনায় গ্রবৃত্ত 
হইয়াছি। তুলন|র উদ্দেশ্য তারতম্য নির্দেশ। কিন্তু কোন, 
বিষয়ের তারতম্য আমাদিগের অন্থন্ধানের বিষয়? প্রাচীন 
তারত স্বাধীন আধুনিক ভারত পরাধীন, একথা বলিয়া কি উপ- 
কার? আমাদিগের বিবেচনায়, এরূপ তুলনায় একটী মাত্র 
উদ্দেশ্য এই হওয়! আবশাক, যে প্রাচীন ভারতে মনুষ্য সখী 
ছিল;কি আধুনিক তারতবর্ষে অধিক স্বখী? 


ঞ 


১১০ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা। 


এতক্ষণে অনেকে আমাদিগের প্রতি খঙ্জাহস্ত হইয়াছেন। 
স্বাধীনতায় যে স্থখ তাহাতে সংশয় কি? যে সংশয় করে সে 
পাষণ্ড, নরাধম, ইত্যাদি। স্বীকার করি। কিন্তু স্বাধীনতা 
পরাধীনতা অপেক্ষা কিসে তাল, তাহ! ভ্রিজ্ঞাস। করিলে, ইহার 
সদুত্তর পাওয়া ভার । 

বাঙ্গালি ইংরেজি পড়িয়! এ বিষয়ে দুইটা কথা শিখিয়াছেন 
--%1119060% [00606010)09” তাঁহার অনুবাদে আমর! 
স্বাদীনতা এবং ন্বতত্ত্রতা ছুইটা কথা পাইয়াছি। অনেকেরই 
মনে বোধ আছে যে ছুইটা শব্দে এক পদার্থকে বুঝায় । স্বজা- 
তির শাদনাধীন অবস্থাকেই,ইহা! বুঝায় এইটি সাধারণ প্রতীতি। 
রাজ! যদি ভিন্নদেশীয় হয়েন, তবে তাহার প্রজ্জাগণ পরাধীন, 
এবং সেই রাজ্য পরতত্ত্র। এই হেতু, এক্ষণে ইংরেজের 
শামনাধীন ভারতবর্ষকে পরাধীন ও পরতন্ত্র বল! গিয়া থাঁকে। 
এই জনা যোগলদিগের শাসিত ভারতবর্ষকে।ব! সেরাজউদ্দৌলার 
শামিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বা পরতন্ত্র বল! গিয়া থাকে। 
এইরূপ সংস্কারের সমূলকত| বিবেচন। করা যাউক। 

মহারাণী বিক্টোরিয়াকে ইংরেম্কন্যা বলা যাইতে পারে 
কিন্তু াহার পূর্বপুরুষ প্রথম বা দ্বিতীয় জর্জ ইংরেজ ছিলেন 
না। তীহার! জর্দান । তৃতীয় উইলিয়ম ওলন্দাজ ছিলেন। 
বোনাপার্টি কর্মিকার ইতালীয় ছিলেন। স্পেনের ভূতপূর্বব 
প্রাচীন বুর্বো বংশীয় রাজারা ফরাশী ছিলেন। রোম সাম্রাজ্যের 
সিংহাসনে অনেক বর্কর জাতীয় সম্রাট আরোহণ করিয়াছিলেন 
এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ কর! যাইতে পারে। দেখা 
নাইতেছে এই সকল রাজ্যে তত্বদবস্থায় রাজা ভিন্নজাতীয় 
ছিলেন। প্র সকল রাজ্য তত্তৎকালে পরাধীন বা! পরতন্ত্র ছিল, 
বল! যাইতে পারে কি না? কেহই বলিবেন নাঁ, যে বলা যাইতে 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা৷ এবং পরাধীমতী। | ১১১ 


পারে। যদি প্রথম অর্জশাসিত ইংলগুকে, বা ত্রেজান শাসিত 
রোমকে পরাধীন বল! না গেল, তবে শাহ জীহ] শাসিত ভারত 
বর্ষকে বা আলীবর্দি শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বলি কেন? 
দেখা ঘাইতেছে, যে শাসনকর্ত! ভিন্নজাতীয় হইলেই, রাজ্য 
পরতন্ত্র হইল না। পক্ষান্তরে, শাসনকর্তা স্বজাতীয় হইলেই 
রাদা যে স্বতন্ত্র হয় না, তাহারও অনেক উদাহরণ দেওয়। 
যাইতে পারে। ওয়াশিংটমের ক্কৃত যুদ্ধে পূর্ধে আমেরিকার 
শামদকর্তৃগণ, শ্বজাতীর় ছিল। উপনিবেশ মাক্রেরই প্রথমা- 
বস্থায় শাসনকর্তা স্বজাতীয় হইয়া! থাকে, কিন্তু সে অবস্থায় 
' উপমিঘেশ ফলকে কদাচ গতন্ত্র বল! যায় না। 
ভবে পরতন্ত্র কাহাকে বলি? 
ইহ] নিশ্চিত যে ইংরেজের অধীন আধুমিক ভায়ত গর্ত 
রাজ্য বটে। রোমকজিত, ব্রিটেন হইতে সিরিয়া পর্যন্ত রাষ্ট্র 
সকল' পরতন্ত্র ছিল বটে। আলঙিযের্শ বা জামেকা পরনন্ত্ 
রাজ্য বটে। কিসে এই সকল রাজ্য পয়্তন্ত্র? এ সকল এক 
একটি পৃথক্‌ রাজ্য নহে, ভিন্নদেশবাসী রাজায় রাজোর অংশ 
মাত্র। ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন না-_তারতবর্ষের রাজ! 
ভরতবর্ষে নাই । অন্যদেশে। যে দেশের রাজ! অন্য দেশের 
সিংহালনারূঢ এবং অন্যদেশবাসী, সেই দেশ খরভন্তর। 
ছুইটি রাজ্যের এক রাজা হইলে তাহার একটি গয়তন্তর 
একটা স্বতত্্। যে দেশে রাজ! বাম করেন, দেইট স্বতন্ত্র যে 
দেশে বাদ করেন না মেইটি পরতন্ত্র। 
এইকূপ পবিভাষায় কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে 
পারে। ইংলগ্ডের প্রথম জেমশ স্কটলও,ও ইংলগু ছুই রাজ্যের 
অধীশ্বর হইয়া স্কটলও ত্যাগ করিয়৷ ইংলণ্ডে বাস করিলেন । 
স্কটলও কি ইংলগকে রাজ্য দিয়! পরতন্ত্র হইল? বাবরশাহ, 


১১২ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা! এবং পরাধীনতা। 


ভারত জয় করিয়া, দিল্লীতে সিংহাসন স্থাপন পূর্বক, তথা 
হইতে পৈতৃক রাজা শাসিত করিতে লাগিলেন-_ তাহার স্বদেশ 
কি ভারতবর্ষের অধীন হইল? প্রথম জর্জ ইংলঙের সিংহাসন 
প্রাপ্ত হুইয়৷ তথায় অধিষ্ঠান করিয়া, পৈতৃক রাজা হানোবর 
শাসিত করিতে লাগিলেন ;_হানোবর কি তখন পরতন্ত্ 
হইয়াছিল? 

পরিভাষার অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে প্রথম 
জেমস্‌ বা! প্রথম অর্জ বাপ্রথম মোগলের পূর্বরাজ্যের পরতন্ত্রতা 
ঘটয়াছিল। কিন্তু পারতনত্রা ঘটিয়াছিল মাত্র, পরাধীনতা ঘটে 
নাই। আমর! [7069196106 শবের পরিবর্তে স্বতন্ত্রতা, 
এবং 18৮০ শবের স্থানে স্বাধীনতা শব এবং তত্তদতাব স্থানে 
ততৃদভাব সচক শব ব্যবহার করিতেছি । 

তবে পারতন্ত্য এবং পরাধীনতার প্রভেদ কি? অথবা, 
স্বাতন্ত্য এবং শ্বাধীনতার প্রভেদ কি? 

ইংলণ্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটা বিশেষ প্রয়োগ 
গ্রচলিত আছে, আমরা সে অর্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য নহি। 
কেন না) সে অর্থ এই উপ্লস্থিত বিচারের উপযোগী নহে। ফে 
অর্থ ভারতবর্ধীয়ের! বুঝেন , আমরাও সেই অর্থ বুঝাইব। 

তিন্নদেশীয় লোক, কোন দেশে রাজা হইলে একটী অত্যা- 
চার ঘটে । ধাহারা রাজার শ্বাতি, দেশীয় লোকাগেক্ষা ত্বাহা- 
দিগের প্রাধান্য ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতিপীড়িত হয়। 
যেখানে দেশীয় প্রজা, এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজার এইরূপ 
তারতমা, মেই দেশকে পরাধীন বলিব। যে রাজা পরজাতি- 
পীড়ন শূন্য তাহা স্থাধীন। 

অতএব পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বল! য|ইতে পারে। 
বথা প্রথম জর্জের সময়ে হানোবর,মোগল দ্িগের সময়ে কাবুল। 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা। ১১৩ 


পক্ষান্তরে কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে পারে, 
যথা নর্্মানদিগের সময়ে ইংলওু) ও ওঁরঞ্জেবের সময়ে ভাটিত- 
বর্ষ। আমর! কুতবউদ্দিনের অধীন উত্তর ভারতবর্ষকে পরতন্ত 
.ও পরাধীন বলি, আক্বরের শাঁমিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও 
স্বাধীন বলি। 
সে যাহাই হউক, প্রাচীন ভারত স্বতন্ত ও স্বাধীন; আধু- 
নিক ভারতবর্ষ পরতন্ত্ ও পরাধীন। প্রথমে শ্বাতন্ত্য ও পার- 
তন্্য জন্য যে বৈষমা ঘটিতেছে, তাহার আলোচন! করা যাউক 
_ পশ্চাৎ স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কথ! বিবেচনা করা বাইবে। 
রাজ! অন্য দেশবাসী হইলে ছুইটী অনিষ্টাপাতের সন্তা- 
বনা, প্রথম, রাজ! দুরে থাকিলে স্থশাসনের বিদ্বু হয়। দ্বিতীয়, 
রাজ! যে দেশে অধিষ্ঠান করেন সেই দেশের প্রতি তাহার 
অধিক আদর হয়, তাহার মঙ্গলার্থ দুরস্থ রাজোর অমঙ্গলও 
করিয়া থাকেন। এই ছুইটী দোষ যে আধুনিক ভারতবর্ষে 
ঘটিতেছে না, এমত নহে। মহারাণী বিক্টোরিয়ার সিংহাসন 
দিল্লী বা কলিকাতায় স্থাপিত হইলে, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী 
উৎকৃষ্টতর হইত তাহার সন্দেহ নাই, কেন না যাহা রাজার 
নিকটবন্তী তাহার প্রতি রাজপুরুষদিগের অধিক মনোযোগ হয়। 
দ্বিতীয় দোষটা ও ঘটিতেছে। ইংলগের গৌরবার্থ আবিসিনার 
ুদ্ধ হইল, বায়ের দায়ী ভারতবর্ষ। “হোমচার্জেম” বলিয়া যে 
বায় বজেটভক্ত হয়, তাহার মধ্যে অনেক গুলিই এইরূপ ইংল- 
গর মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের ক্ষতি স্বীকার। এইরূপ অগ্লেক 
আছে। 
রাজ দূরস্থিত বলিয়া আধুননক ভারতবর্ষের সুশাসনের বিদ্ব 
ঘটে বটে, কিন্তু তেমন, রাঙ্গা স্বেচ্ছাচারী বলিয়া স্থশাসনের যে 
সকল বিপ্প ঘটিবার সস্তাবনা, তাহা ঘটে না। কোন রাজা, 
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ইনদিয়ধীরত্-_অস্তঃপুরেই বাদ করেন, রাজ্য দুর্দশা ্স্ত 
হইল। কোন রাজা নিষ্ঠুর, কোন রাজা অরথগৃধু। প্রাচীন 
ভারতবর্ষে এ সকলে গুরুতর ক্ষতি জন্মিত। আধুনিক ভারত- 
বর্ষে দূরস্থিত রাজ! বা রাজ্তীর কোন প্রকার দোষ ঘটিলে 
তাহার ফল, ভারতবর্ষে ফলিবার সস্তাবন| নাই। 

দ্বিতীর, যেমন আধুনিক ভারতবর্ষে ইংলঙের মঙ্গলের জন্য 
ভারতবর্ষের মঙ্গল কখন কখন নষ্ট হয়, তেমনি গ্রাচীন ভারতে 
রাজার আত্মস্থখের জন্য রাজোর মঙ্গল নষ্ট হইত। পৃথীরাজ, 
জয়চন্দ্রের কন্যা হরণ করিয়া আত্মনুখ বিধান করিলেন, তাহাতে 
উভয়মধ্যে সমরাগি প্রজলিত হইয়া,উভয়ের অগ্রীতি ও তেজ 
হানি ঘটতে লাগিল। তন্নিবদ্ধন উভয়েই মুমলমানের হস্তে 
পতিত হইলেন। আধুনিক ভারতবর্ষে দূরবানী রাজার আত্ম- 
স্বুথের অনুরোধে কোন অনিষ্টাপা্তের সন্তাবন। নাই। 

কিন্তু এটি কেবল পরতন্ত্রতা সম্বন্ধে উক্ত হইল, আমরা পরা 
ধীনতা। ও পরতন্ত্রতায় প্রভেদ করিয়াছি। ভারতবর্ষে ইংরে- 
জের প্রাধান্য, এবং দেশীয় প্রজা! সকল তাহাদিগের নিকট 
অবনত, তাহাদিগের জুখের জনয কিয়দংশে যে ভারতবাসী- 
দিগের সখের লাঘব ঘটিয়া থাকে,তাহা এদেশীয় কোন লোকেই 
অস্বীকার করিবেন না। এরূপ জাতির উপর জাতির প্রাধান্য 
প্রাচীন ভারতে ছিল না। ছিল না বটে, কিন্তু ততত্য বর্ণ 
পীড়ন ছিল। ইহা! কেহই অস্বীকার করিবেন না, যে চিরকালই 
ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজা শূডর) উৎকষ্টবর্তয় শূদ্রের তুলনায় 
অন্পমংখ্যক ছিলেন। সেই বর্্রয়ের মধ্য, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 
দেশের শাঘনকর্তা। কিন্তু এমকল কথা একটু মবিস্তারে 
লেখা আবশ্যক হইল। 

লোকের বিশ্বীম আছে যে গ্রাচীন ভারতে কেবল দ্দরিয়ই 
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রাজ! ছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে, রাজকার্ধ্য ছুই অংশে 
বিভক্ত ছিল। যুদ্ধাদির ভার ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি ছিল; রাজ- 
ব্যবস্থা নির্বাচন, বিচার, ইত্যাদি কার্ধ্যের ভার ব্রাহ্মণের উপর 
ছিল। এক্ষণে যেমন সিবিল ও মিলিটরি এই ছুই অংশে রাজ- 
কার্ষা বিভক্ত, তখনকার কর্ম্মভাগ কতকটা সেইরূপই ছিল। 
ব্রাহ্মণের! সিবিল কর্মচারী, ক্ষত্রিয়েরা মিলিটরী। এখনও 
যেমন মিলিটরি অপেক্ষা সিবিল কর্মচারীদিগের প্রাধানাঃ 
তখনও সেইরূপ ছিল; রাজপুরুষদিগের মধো, ক্ষত্রিয়েরাই 
রাজানাম ধারণ করিতেন, কিন্তু কার্ধাতঃ তাহাদিগের উপরেও 
ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়েরাই সর্ধদ। 
রাজা ছিলেন এমত নহে । বোধ হয় আদ্যকালে, ক্ষত্রিয়েরাই 
রাজা ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধকালে মৌর্য প্রভৃতি সঙ্করজাতীয় রাজ- 
বংশ দেখা যায়। চীনপরিব্রাজক হোয়েছ্ সাউ সিদ্ুপারে 
ব্রাহ্মণ রাজ! দেখিয়! গিয়াছিলেন। অন্যত্রও ত্রাহ্মণেরা রাজ! 
নাম ধারণ করিয়াছিলেন । মধ্যকালে অধিকাংশ রাজাই রাজ- 
পুত। রাজপুতেরা ষত্রিয়বংশসম্তুত সঙ্করজাতি মাত্র । ক্ষত্রি- 
য়দিগের প্রাধান্য, গ্রাচীন ভারতে চিরকাল অগ্রতিহত ছিল না, 
্রাহ্মণদিগের গৌরব এক দিনের জন্য লঘু হয় নাই। বেদ- 
দ্বেষী বৌদ্ধদিগের সময়েও রাজকার্ধ্য ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে 
অন্য হস্তে যায় নাই-_কেন না তাহারাই পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, 
এবং কাধ্যক্ষম। অতএব প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই প্রকৃত 
রূপে রাজপুরুষ পদে বাচ্য। সুবিজ্ঞ লেখক; বাবু তারাপ্রগাদ 
চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গাল মাগাজিনে একটা প্রবন্ধে যথার্থই 
লিখিয়াছিলেন, যে ত্রাহ্ষবেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ 
ছিলেন। 

এক্ষণে জিজ্ঞাধ্য যে আধুনিক ভারতবর্ষে দেশী বিলাতিতে 


১১৬ তাঁরতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনত| | 


যে বৈষুম্য, তাহা প্রাচীন ভারতে ত্রাহ্মণ শূর্রের বৈষম্যের 
অপেক্ষা কি গুরুতর? 

রাজ! তিন্নজাতীয় হইলে যে জাতিপীড়া জন্মে, তাহ] ছুই 
গ্রকার ঘটে। এক রাজব্যবস্থাজনিত; আইনে বিধি থাকে 
যে রাজার স্বাতীয়গণের পক্ষে এই এই রূপ ঘটিবেক, দেশী 
লোকের পক্ষে অন্য প্রকার ঘটিবেক। দ্বিতীয়, স্বজীতিপক্ষপাতী 
রাজার ইচ্ছাজনিত; রাজগ্রসাদ, রাজা স্বজাতিকে দিয়! থাকেন 
এবং তিনি স্বজাতিপক্ষপাতী বলিয়া রাজ্যের কাধ্যে স্বজাতিকেই 
নিষুক্ত করিয়া থাকেন। ইংরেজশামিত ভারতে, এবং ব্রান্ষণ- 
শাদিত ভারতে এই ছুইটী দোষ কি গ্রকার বর্তমান ছিল দেখা 
যাউক। 

১ম। ইংরেজদিগের কৃত রাজব্যবস্থানুমারে, দেশী অপ- 
রাধীর জন্য এক বিচারালয়, বিলাতী অপরাধীর জন্য অন্য বিচা- 
রালয়। দেশী লোক ইংরেজ কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে, কিন্ত 
ইংরেজ দেশী বিচারক কর্তৃক দর্ডিত হইতে পারে না। ইহা 
ভিন্ন ব্যবস্থাগত নৈষম্য আর বড় নাই। কিন্তু ইহ! অপেক্ষা 
কত গুরুতর বৈষম্য ব্রাহ্মণরাজো দেখা যায়। ইংরেজের 
জন্য পৃথক্‌ বিচারালয় হউক, কিন্তু আইন পৃথক্‌ নহে। যেমন 
একজন দেশীয় লোক ইংরেজ বধ করিলে বধার্, ইংরেজ, 
দেশী লোককে বধ করিলে, আইন অন্নুমারে মেইরূপ বধাহ। 
কিন্ত ব্রাহ্মণ রাজ্যে শূদ্রহন্ত| ব্রাহ্মণের এবং ব্রাঙ্গণহস্তা শৃদ্রের 
দণ্ডের কত বৈষম্য! কে বলিবে, এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ 
হইতে আধুনিক ভারতবর্ষ নির্ৃষ্ট। 

ইংরেজের রাজ্যে যেমন ইংরেজ দেশী লোককর্তৃক দ্ডিত 
হইতে পারে না, প্রাচীন ভারতেও সেইরপ ব্রাহ্মণ শূদর কর্তৃক 
দণ্ডিত হইতে পারিত না। বাবু দ্বারকানাথ মিত্র; প্রধানতম 
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বিচারালয়ে বসিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের মুখোজ্জল করিয়াছেন 
-এরামরাজ্যে” তিনি কোথা থাকিতেন? 

২য়। ইংরেজের রাজ্যে রাঁজপ্রসাদ প্রায় ইংরেজেরই প্রাপ্য 
কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে দেশীয়েরাও উচ্চপদে প্রতিষিত। ব্রাঙ্মণ- 
রাজ্যে শূদ্রদিগের ততটা! ঘটিত কি না সন্দেহ। কিন্ত যখন 
শূদ্র,কখন কখন রান্স সিংহাসনারোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, 
তখন অন্যান্য উচ্চ পদও যে শৃত্রেরা সময়ে সময়ে অধিকৃত 
করিত তাহার সনেহ নাই। : এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে 
আধুনিক ভারতে প্রাথমিক বিচার কার্ধ্য প্রায় দেশীয় লোকের 
'দ্বারাই হইয়া থাকে,_প্রাচীন ভারতে কি প্রাথমিক বিচার 
কার্য শৃত্রের দ্বারা হইত? আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত 
অল্পই জানি যে এ কথা স্থির বলিতে পারি না। অনেক বিচার 
কার্ধ্য গ্রাম্য সমাজের দ্বারা নির্বাহ হইত বোধ হয়। কিন্ত 
সাধারণতঃ কি বিচার, কি সৈনাপত্য, কি অন্যান্য গ্রধান পদ 
সকল যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হস্তে ছিল, তাহ! প্রাচীন গ্রন্থাদি 
পাঠে বোধ হয়। 

অনেকেই বলিবেন, ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রি- 
য়ের গ্রাধান্যে সাদৃশ্য কল্পনা স্তুকল্পনা নহে, কেম না৷ ব্রাঙ্ষণ 
ক্ষত্রিয় শৃদ্রপীড়ক হইলেও স্বজাতি-_-ইংরেজেরা ভিন্ন জাতি। 
ইহার এইরূপ উত্তর দিতে ইচ্ছা করে, যে, যে পীড়িত হয়, 
তাহার পক্ষে গ্বজাতির পীড়ন ও ভিন্ন জাতির পীড়ন উভয়ই 
সমান। স্বজাতীয়ের হস্তে পীড়া কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের কৃত 
পীড়া কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না। কিন্তু আমর! 
সে উত্তর দিতে চাহি না। যদি স্বজাতীয়ের কৃত পীড়ায় 
কাহারও শ্রীতি থাকে, তাহাতে আমাদিগের আপঞ্ডতি নাই। 
আমাদিগের এই মাত্র বলিবার উদ্দেশ্য, যে আধুনিক ভারতের 


১১৮ ভারতবষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা । 


জাতিগ্রাধান্যের স্থানে প্রাচীন ভারতে বর্ণপ্রাধান্য, স্থিল। 
অধিকাংশ ঞ্রশাকের পক্ষে উভয়ই সমান। 

তবে ইহ! অবশ্য শ্বীকার করিতে হুইবে, যে পরাধীন 
ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকে স্বীয়বুদ্ধি। শিক্ষা বংশ, এবং 
মর্ধ্যাদানুসারে প্রাধান্য লাত ক্টিতে পারেন না| যাহার বিদ্যা 
এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদ্দি বুদ্ধিসঞ্জালমের এবং বিদ্যার 
ফলোৎপত্তির স্থল ন দেওয়া যায়। তবে তাহার গ্রতি গুরুতর 
অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ ঘটিতেছে। 
গ্রাচীন ভারতবর্ষে, বর্ম বৈষম্য গুণে তাহাও ছিল, কিন্তু এ পরি- 
মাণে ছিল ম1। আর এক্ষণে রাজকার্ধযাদি সকল ইংরেজের হস্তে 
আমরা গরহস্তরক্ষিত বলিয়া মিজে কোন কার্য করিতে পারি- 
তেছি না। তাহাতে আমাদিগের রাঙ্গারক্ষা ও রাজ্যপালন বিদ্যা 
শিক্ষা হইতেছে না-_জাতীয় গুণের নদী হইতেছে ন'। অত- 
এব শ্বীকার করিতে হইবে, পরাধীমতা এদিকে উন্নতিরোধক। 
তেমন, আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞামে শিক্ষালাত 
করিতেছি। ইউয়োপীয় জাতির অধীন না হইলে আমাদিগের 
কপালে এ সুখ ঘটত না। অতএব আমাদিগের পরাধীনতার 
যেমন একদিকে ক্ষতি, তেমন আর একদিকে উন্নতি হইতেছে। 

অতএব ই্থাই বুঝা যায় যে আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারত- 
বর্ধে উচ্চ শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতাজনিত কিছু স্থখ ছিল। 
কিন্ত অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় ছুই তুলা, বরং আধুনিক 
ভারতবর্ষ ভাল। 

তুলনায় আমরা যাহা পাইলাম তাহ! সংক্ষেপে পুনরুক্ত 
করিতেছি, অনেকের বুঝিবার সুবিধা হইবে। 

১। ভিন্ন ভ্রাতীয় রাজ! হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র বা পরাধীন 
হইল না। 


ভারতবষের স্বাধীনতা! এবং পরাধীনতা । ১১৯ 


ভিন্ন জাতীয় রাজার অধীন রাদ্যকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বল! 
ঘাইতে পারে । 

২। শ্বতশ্রতা ও স্বাধীনতা, পরতন্ত্রত। ও পরাধীনতা, 
ইহার আমর! ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক অর্থ নির্দেশ করিয়াছি। 

বিদেশনিবাঁদী রাজাধিকত রাজ্য পরভন্ত্র। যেখানে ভিন্ন 
জাতির প্রাধানা, সেই রাজ্য পরাধীন। অতএব কোন রাজ্য 
পরতন্ত্র অথচ পরাধীন নহে । কোন রাজা স্বতন্ত্র অথচ স্বাধীন 
নহে। কোন রাজ্য পরতন্ত্র এবং পরাধীন । 

৩। কিন্তু তুলনার উদ্দেশ্য উৎকর্ধাপকর্ষ। যে রাজ্যে 
লোক স্্ণী তাহাই উৎকষ্, যে রাজ্যে লোক দুঃখী তাহাই অপ- 
কৃষ্ট। স্বাতন্ত্রো ও স্বাধীনতায় প্রাচীন ভারতে প্রজা কি পরি- 
মাণে স্থথী এবং পাঁরতন্ত্র্যে ও পরাধীনতায় আধুনিক ভারতে 
গ্রজা কি পরিমাণে ছুঃখী তাহাই বিবেচ্য । 

৪। প্রথমতঃ স্বাতন্ত্র ও পারতন্রা। ইহার অন্তর্গত ছুইটি 
ততৃ। প্রথম, রাজা বিদেশস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষের স্ুশান- 
নের বিদ্ব হইতেছে কি না? শ্বদেশের মঙ্গলার্থ শাসনবর্তৃগণ 
এদেশের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন কি না? স্বীকার করিতে 
হইবে যে তত্বৎকারণে সুশাসনের বিদ্ধ ঘটতেছে বটে এবং 
ভারতবর্ষে অমঙ্গল ঘটিতেছে বটে। 

কিন্তু রাজার চরিত্র দোষে যে সকল অনিষ্ট ঘটত, আধুনিক 
ভারতবর্ষে তাহা ঘটে না। অতএব প্রাচীন বা আধুনিক 
ভারতবর্ষে এ মন্বন্ধে বিশেষ তারতমা লক্ষিত হয় ন]। 

€। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা ও পরাধীনতা। আধুনিক ভারতবর্ষ 
প্রতৃগণপীড়িত বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতও বড় ত্রাহ্মণপীড়িত 
ছিল। সে বিষয়ে বড় ইতরবিশেষ নাই। তবে, ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়ের একটু সুখ ছিল। 


১২০ প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি । 


৬। «আধুনিক ভারতে কার্যাগত জাতীয় শিক্ষা লোগ হই. 
তেছে, কিনতু বিজ্ঞান ও দাহিত্চর্চার অপূর্ব ক্ষতি হইতেছে। 

অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন,তবে কি স্বাধীনতা গরাধীনত| 
তুল্য? তবে পৃথিবীর গাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য গ্রাণপণ করে 
কেন? ধীহার এরগ বলিবেন) তীহাদের নিকট আমাদের 
এই নিবেদন যে আমরা সে তত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। 
আমরা পরাধীন জাতি--অনেক কাল পরাধীন থাকিব--মে 
মীমাংসায় আমানের প্রয়োজন নাই। আমাদের কেবল ইহাই 
উদ্দেশ্য যে প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু, তত্বামিগণ 
সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় গ্রজ্াদিগের অপেক্ষা স্তৃধী ছিল 
কি না? আমরা এই মীমাংম! করিয়াছিযে আধুনিক ভারতবর্ষে 
ান্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, 
শূ্র অর্থাৎ নাধারণপ্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে। 


সপ্ত 82238458-- 


প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি" 


নারদবাক্য। 


মহাভারতের সভাপর্ষে, দেবর্ধি নারদ ঘৃধিষ্িরকে প্রশনচ্ছলে 
কতকগুলি রাজনৈতিক উপদেশ দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে 
রাজনীতি কতদূর উন্নতিপ্রাপ্ত হর! ছিল, উহ! তাহার পরিচয়। 
:মুনলমানদ্দিগের অপেক্ষা হিন্দুরা ঘে রাঙ্জনীতিতে বিজ্ঞতর 
ছিলেন, উহা পাঠ করিলে সংশয় থাকে না! প্রাচীন রোমক 
এবং আধুনিক ইউরোপীরগণ ভিন্ন আর কোন জাতি তাদুশ 
উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। ভারন্বর্ষীয় রাজ্গারা যে 
অন্ানা মকল জাতির অপেক্ষা অর্ধিক কাল আঁপনাদিগের 
গৌরব রক্ষা! করিয়াছিলেন, এই ব্লাজনীতিভতা তাহার এক 
কারণ। হিন্দুদ্িগের ইতিবৃত্ত নাই; এক একটি শাসনকর্তভার 
গুণগান করিয়া শহ শত পৃ লিখিবার উপায় নাই। কিন্ত 
তাহাদিগের কৃত কার্ষোর যে কিছু পরিচয় পাওয়! বার,তাহাতেই 
আছেক কথা বল! যাইতে পারে। চন্তরগুপ্ত মৌর্যের সহিত 
পৃথিবীর যে কোন রাজপুরুষের তুলনা কর! যায়। আকৃবর 
তাহার নায় উত্তর ভারত একচ্ছত্র করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহাকে দু্র্ধ ্রীক্‌ জাতির হস্ত হইতে স্বদেশোদ্ধার করিতে 
হয় নাই। চন্ত্রগুপ্ত আলেক্জওরের বিজিত ভারতাংশের পুন- 
কুদ্ধার করিয়া, তক্ষশীলা হঈতে ভাঅনিপ্তি পর্যান্ত সাম্রাজ্য 
সংস্থাপন করিয়া, মহতী কীর্ভ স্কাপিতা করিয়াছিলেন । তুবন- 
বিখাত যবন রাজাধিরাজ পিলিউকসকে লাঘব স্বীকার করাইয়] 


ট 


১২২ প্রাচীন ভারতবর্ষের রাঁজনীতি। 


তাহার কনা| বিবাহ করিয়ািলেন। (হিন্দু হইয়া ঠিক বিবাহ 
করিয়াছিলেন এমতও বোধ হয় না) ইতিহাসে তিনজন 
সামাভ্যনিশ্মাতা বিশেষ পরিচিত--শার্ল মান, দ্বিতীয় ফেডে- 
রিক, প্রথম পিটর--ভবিষযতে বিশ্মার্ক সেই শ্রেণীতে স্কান 
পাইবেন কি ন! বলা যায় না, কেন না তাহার কীর্তি স্থায়ী 
কি না তাহ! এখনও জানা যায় নাই। আলেক্জগ্ডর, নাপো- 
লিয়ন, বাক্রম্বেল সে শ্রেণীমধ্যে আসন পান নাই, কেন ন| 
তাহাদের কীর্তি তাহাদের মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী, বা তাহাও নহে। 
গজননী মহম্মদের প্রায় মেই বূপ। আরবসাম্রাজ্য ও মোগল 
সাম্রাজ্য এক এক জনের নির্মিত নহে। কিন্তু মাগধ পাত্রাজ্য 
এক! চন্তরগুপ্তের নির্মিত। এবং পুরুষান্ুক্রমে স্থায়ী বটে। 
তিনি শার্শমান, ফে্ডরিক ও পি্টরের সঙ্গে উচ্চাসনে বসিতে 
পারেন। 

নারদের যে উপদেশবাক্যের কথার উল্লেখ করিয়াছি, 
তাহাতে এমত তত্ব অনেক আছে, যে রাঁজনীতিবিশীরদ ইংরে- 
জেরাও তাহা গ্রহণ করিয়া! তদন্ুসারে চলিলে, তীাহাদিগের 
উপকার হয়। এমত কদ!চ বক্তব্য নহে যে হিন্দুরা এই সকল 
নৈতিক উক্তির অন্থুধারী হইয়! সর্বত্র সর্ব গ্রকারে চলিতেন। 
কিন্ত ঈদৃশ নৈতিকতত্ব যে তাহাদিগের দ্বারা উদ্ভত হইয়াছিল, 
ইহ অল্প প্রশংসার কথা নঙে। যেখানে উদ্ভূত হইয়াছিল, 
সেখানে যে উহা কিযদংশে কার্ধো পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে 
সংপয় কর! অন্যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজনীতির কতদূর 
উন্নতি হুইয়াছিল,তাহার কিঞিৎ আলোচনা করিলে ক্ষতি নাই। 
এজনা আমরা উল্লিখিত নারদবাক্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত 
করিব। শ্রী কথা পাঠকেরা অনেকেই পড়িয়াছেন,তথ।পি উহার 
পুনঃপাঠে কষ্ট বোধ হইবে, এমন বিবেচনা হয় না। 


প্রাগীন ভারতবষের রাঁজনীতি। ১২৩ 


মারদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “মহারাজ ! কৃষি, ঝণিজা। 
ছু্গসংস্কার, সেতুনির্াণ, আয়বায় শ্রবণ, পৌরকার্ধ্য দর্শন ও 
জনপদ পর্য্যবেক্ষণ গ্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকাধ্য ত মম্যক্‌ প্রকারে 
সম্পাদিত হয়? ** নিঃশঙ্কচিত্ত কপট দূতগণ ত তোমার বা 
তোমার অমাত্যদিগের গৃঢমন্ত্রণাসকল ভেদ করিতে পারে না? 
মিত্র, উদাসীন ও শক্রদিগের অভিসন্গি মস্ত আপনি ত বুৰিয়া 
থাকেন? যথাকালে সন্ধিস্থাপনে ও বিগ্রহবিধানে প্রবৃত্ত হয়েন? 
উদ্বাদীন ও মধ্যমের প্রতি ত মাধাস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া 
থাকেন? আত্মান্ুরূপ, বৃদ্ধ, বিশুদ্বস্বভাব, সন্বোধনক্ষম সৎকুল- 
জাত,অন্ুরক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে ত অভিষিক্ত হইয়া থাকেন ? 

সর জর্জ কামেল দাহেব “আত্মানুরূপ” ব্যক্তিকে স্বীয় 
মন্ত্রিত্ব বরণ করিয়াছেন বলির। দেশের লোক তাহার উপর 
ঘাগ করিয়াছিলেন,কিস্ত তিনি বণিতে পারিতেন যে নারদবাক্য 
আমার পক্ষে। আধুনিক ভারতীয় শাদনকর্তাদিগের ছুরদৃষ্ 
এই যে বৃদ্ধ মন্ত্রী তাহাদিগের কপালে প্রায় ঘটে না। কিন্তু 
ইউরোপে নারদীয় বাকা প্রতিপালিত হইয়া থাকে-_বিন্মার্ক, 
গ্লাডষ্টোন) ডিশ্রেলি, টিয়র) প্রভৃতি উদাহরণ। পরে, 

“একাকী বা বছজনপরিবৃত হইয়া ত মন্ত্রণা করেন ন।? 
মন্ত্রিত মন্ত্র ত জনপদ্র মধ্যে অগ্রচলিত থাকে ?” 

ইৎরেজেরা এই নীতির বশবর্তী হইয়া কার্য করেন, কেবল 
অতিরিক্ত এই বলেন, যে “মন্ত্রণাবিশেষ জনপদ মধ্যে প্রচার 
হওয়াই ভাল। অতএব মেই গুলি বাছিয়! বাছিয়া গেজেটে 
ছাপাই।” পরে_- 

*স্বল্ায়াসসাধ্য মহোদয় বিষয় সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন করিয়া 
থাকেন?” 

আমাদিগের অন্ধুরোধ যে প্রাচীন খধির এই বাক্য ইংরেজের! 


১২৪ প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি । 


্র্ণাম্মরে লিপিবদ্ধ করিয়া কার্ধ্যালয়ে কার্য্যালয়ে প্রকটত করুন। 
ততৎপরে»_ 

“রুধীবলেরা আপনার পরোক্ষে গ্রকৃত ব্যবহার করিয়া 
থাকে? কারণ প্রভুর প্রতি অক্নত্রিম ন্নেহ না থাকিলে এরূপ 
হওয়া নিতান্ত অমস্তব মন্দেহ নাই ।” 

বিলাতী শাসনকর্তা কিম্বা তাহাদিগের দেশী সমালোচক, 
কেহই অদ্যাপি এ কথার মারবন্তা অনুভূত করিতে সক্ষম 
হইলেন না। তৎপরে-_ 

“অনারন্ধ কার্যের, পরীক্ষার্থ ধর্শজ্ঞ শান্্রকোবিদ বিচক্ষণ 
পরীক্ষক মকল ত নিযুক্ত করিরা থাকেন ?” 

* ইংরেজেরা এই কথার সমাক্গ্রকারে অন্ুবপ্রা। সকল 
কার্ধের পূর্বেই কমিটি নিযুক্ত হইয়া থাকে। সকল কার্ধ্য করি- 
বার পূর্বে ইংরেজেরা এক একট। কশিটা নিযুক্ত করেন কেন? 
এ কথ! যিনি ভিজ্তানা করিবেন, তাহাকে দেয় উত্তর উল্লিখিত 
নারদ্রবাক্যে আছে। ততৎপরে_ 

“সহস্র মূর্থ বিনিময় দ্বারা এক দন পঞ্ডিতকে ত এর করিয 
থাকেন ?? 

আমরা এই কথাটির অনুমোদন করি না। মূর্থের দ্বারাই 
পৃথিবীর কার্ধ্য নির্বাহ হইতেছে_পণ্ডিত কোন কাজে লাগে? 
মিল পার্লিমেন্টে কৃতকার্য হইন্রে পারিলেন না,__ওর়েষ্টমিল্টর 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। লাগ্লানকে বোনাপার্টি পণ্ডিত দেখিয়! 
উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন-_কিন্ত লাঞ্লাস কার্য সম্পাদনে 
অক্ষম হইয়া দূরীভূত হইলেন। গ্রবাদ আছে, একজন 
ভট্টাচার্য বন্ধ্যা ভার্ধ্যার বিনিয়মে দুগ্ধবতী গো! লইয়া আপিয়া- 
ছিলেন। সেইরূপ রাজপুরুষেরা অপ্রিয়বাদী, আত্মমতভক্ত, 
পণ্ডিতের বিনিময়ে আভ্তাকারী মূর্থই গ্রহণ করিয়া! থাকেন। 


গ্রাটীন ভারতবর্ষের রাঁজনীতি। ১২৫ 


নারদ বলিয়াছেন বটে, যে“কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত,হইলে 

গণ্ডিতব্যক্তি অনায়াসে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়েন।” 

এ কথা সত্য বটে, ; অতএব বিপদকাঁলে পণ্ডিতের আশ্রর 
.লইবে। সুখের দিনে মূর্খ ;-ছুঃখের দিনে পণ্ডিত । 

পরে নারদ ণলিতেছেন, “ছুর্গ সকল ত ধন ধান্য উদক যন্ত্রে 
পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন। তথা শিল্পিগণ ও ধনুদ্ধর পুরুষ মকল 
ত সর্বদা সতকতা পুব্বক কালযাপন করে ?” 

গিউটিনির পূর্বে ইংরেজেরা যদ্দি এই কথা স্মরণ রাখিতেন 
তবে তাতৃশ বিপদ ঘটিত না। সর হেনরি লরেন্স এই কথা 
হবিতেন, বলিয়া লক্ষৌর রেসিডেন্দির রক্ষা হইয়াছিল । 

“প্রচণ্ড দণ্ড বিধান দ্বারা প্রজাদ্দিগকে ত অত্যান্ত উদ্বেজিত 
করেন না ?? 

ইউরোপীরের! অতি অন্নকাল হইল, এ কথ! শিখিয়াছেন। 
এক গরসা চদীর জন্য প্রাণদ্ড প্রভৃতি প্রচণ্ড দণ্ড, অতি অগ্ন- 
কাল হইল, ইংলও হইতে অন্তুহিতি হইয়াছে। 

“নিদিষ্ট অমরে সেনাদিগের বেতনাদি প্রদানে ত বিমুখ 
হয়েন না? তাহা হইলে স্থচারূপে কাধ্য-নিব্বাহ হওয়া দুরে 
থাকুক, গ্রত্যুত তাহাদিগের ছারা পদে পদে অনিষ্ট ঘটনা ও 
বিদ্রোহের মন্পূর্ণ সন্তাবন! হইয়া উঠে ।” 

এই নীতির বিপরীতাচরণ কার্থে্ রাজ্য লোপের সুল। 
একা রোম কার্থেজ ধ্বংস করে নাই। 

“সতকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার প্রতি অন্ুরক্ত 
রহিয়াছে ? তাহারা ত তোমার নিমিত রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ 
করিতেও সম্মত আছে?” 

_ এই নীতির অবস্তায় ইয়ার্ট বংশ নষ্ট হয়েন। ভারতবর্ীয় 
ইংরেজ রাজপুরুষেরা ইহ! বিলক্ষণ বুঝেন। বুৰিন্না, কর্ণওয়া- 


১২৬ প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি । 


লিম চুরিস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, ও কানিং ভারতীয় 

রাজগণকে পোঁষ্যপুত্র লইতে অনুমতি দিয়াছেন। লর্ড লিটন 

আর কিছু করিতে ন পারিয়া উপাধি বিতরণ করিয়াছেন। 
পরে, নারদ পেনশ্যন দেওয়ার পরামর্শ দিতেছেন, 

“মহারাজ ! যাহারা কেবল আপনার উপকারের নিমিত্ত 
কালকবলে নিপতিত ও যৎপরোনাস্তি ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, 
তাহাদিগের পুত্র কলত্র প্রভৃতিকে ত ভরণগোষণ করিতেছেন ? 

ক্ষিপ্রকারিতার বিষয়ে-- 

“শত্রকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়। স্বীয় মন্ত্র কোষ ও ভৃতা, 
ত্রিবিধ বল ময্যক্‌ বিবেচন! করিয়। অবিলম্কে তাহাকে ত আক্র- 
মণ করেন?” 

অতি প্রধান রাজ্যাধ্যক্ষের এ তত্ব সম্যক বুঝিয়াছিলেন। 
“অবিলম্বে” কাহাকে বলে প্রথম নাপোলিয়ন বুঝিতেন। সাহার 
রণজয় সেই বুদ্ধির ফল। তৃতীয় নাপোলিয়ন “অবিলম্বে” 
প্রশীয়দিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গ্রথম 
নাগোলিয়নের মত “মগ্র কোষ ও ভৃত্য” ভ্রিবিধ বলের সম্যক্‌ 
বিচার না করিয়াই আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি, নারদ্য 
বাক্যে অবহেল! করিয়া! নষ্ট হইলেন । 

গরে সমদৃষ্টি পক্ষে 

“যেমন পিতা মাত। সকল সন্তানকে সমান স্নেহ করেন, 
তদ্রপ আপনি ত সমদৃষ্টিতে সমুদ্রমেখল! সমুদয় পৃথিবী অব- 
লোকন করিতেছেন ?% 

ইংরেজেরা ভারতবর্ষে এই নারদীয় বাক্য মনোযোগ পূর্বক 
অধ্যয়ন করুন। 

নি্নলিখিত কথাটি বিশ্মার্কের যোগ্য 

“সৈন্যদিগের ব্যবসায় ও জয়লাতসামর্ধয বুঝিয়! তাঁহা- 


প্রাচীন ভারতবর্ষের রাঁজনীতি। ১২৭" 


দিগকে ত অগ্রিম বেতন প্রদান পূর্বক উপযুক্ত সময়ে যুগ্ন যাত্রা 
করিয়া থাকেন ? 


নিয়লিখিত কথাটির আমরা অনুমোদন করি না, কিন্তু চতু- 
দিশ লুই শুনিলে অনুমোদন করিতেন,_- 


“পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত শক্রপক্ষীয় 
প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে ত যাথাযোগ্য ধনদান করেন ?” 

নিয়লিখিত কথাগুলি গ্রেগরি ৰা ইগ্নেশ্যস লয়লাঁর যোগ্য-_ 

শ্থয়ং জিতেত্িয় হইয়া আত্মপরাজয় পূর্বক, ইন্ত্িয়পরতন্ত্ 
এ্রমত্ত বিপক্ষ দিকে ত পরাজয় করিতেছেন ?” 

পরে, 


“বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণ কালে আপন অধিকার ত দৃঢ়- 
রূপে সুরক্ষিত করেন ?” 

পৃথিবীতে যত সৈনিক ন্মিয়াছেন, তন্মধ্যে হানিবল এক 
জন অত্যুত্ষ্ট। কিন্তু তিনি এই কথা বিস্কৃত হওয়াতে, সব 
হারাইয়া ছিলেন। তিনি যখন ইতালিতে অনিবার্ধ্য, মিপিও 
তখন আফিকাতে সৈন্য লইয়। গিয়া তাহার ক্কত রথজয় সকল 
বিফল করিয়াছিলেন। 

“এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়! পুনর্ধার স্ব স্ব পদে ত 
প্রতিষ্ঠিত করিয়। থাকেন ?” 

রোমকেরা ইহা করিতেন, এবং ভারতবর্ষে ইংরেজের! ইহ! 
করেন। এই জন্য এতছুভয় সাম্রাজ্য ঈদৃশ বিস্তার লাভ 
করিয়াছে। 

নিয়লিখিত তিনটা বাক্যে সমুদয় রান্কার্ধ্য নিঃশেষে 
বর্ণিত হইয়াছে__ 

“আপনি ত আত্যন্তরিক ৎ বাহ্যদরনগণ হইতে আপনাকেঃ 


১২৮ গ্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি। 


আত্মীফলোক হইতে তাহাদিগকে, এবং পরম্পর হইতে পরম্প- 
রকে রক্ষা করিয়া থাকেন ?” 

তাহার পর বছেট ও এষ্রিমেটের কথা 

“আয় ব্যয় নিযুক্ত গণক ও লেখকবর্ আপনার আয় সকল 
পূর্বান্নে ত নিরপণ করিতেছে 1৮ 

আমর! জানিতাঁম এটা ভারতবর্ষে উইলমন সাহেবের সৃষ্টি; 
কিন্তু তাহা নহে। 

পরে- 

“রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সন্ধষ্টচিন্তে কালযাপন করিতেছে ? 

এই কথ! নারদ যেমন যুধিটিরকে জিজ্তাসা করিয়াছিলেন, 
আমরা তেখনি ভারতীয় রাজপ্রতিনিধিকে জিজ্ঞামা করি। 

অনেকের বোধ আছে, “ইরিগেশ্যন ডিপার্টমেন্ট”টা ভারত- 
বর্ষে একটা নূতন কাণ্ড দেখাইতেছে। তাহা নহে। নারদ 
বলিতেছেন__ 

“রাজামধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ 
ও সরোবর সকল ত নিখাত হইয়াছে? কৃষিকার্ধ্য ত বৃষ্টিমির- 
পেক্ষ হইয়া! সম্পন্ন হইতেছে ?% 

একথা ইংরেজদিগের মনে থাকিলে উড়িষ্যাদিতে দুর্ভিক্ষ 
ঘটিত না। 

নিয়লিখিত বাক্যটির প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট মনোযোগ 
করিলে আমাদিগের বিবেচনায় ভাল হয়। 

“কৃষকদিগ্ের গুহে বীজও অন্নাদির ত অসভাব নাই ? আব- 
শ্যক হইলে ত পাঁদিক বৃদ্ধিতে অনুগ্রহ স্বরূপ শত সংখ্যক খণ 
দান করিয়! থাকেন ? 

এক্ষণে এই নিয়মের অভাবে এ দেশের কৃষকের! মহাজনের 
নিকট বিক্রীত। মহাজনের নিকটেও মকলে নকল মময়ে গায় 
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না-অনেকেই অন্নাভাবে -শীর্ণ__বীজাভাবে ভরসাশূন্য। যে 
পায় সেও দ্বিপাদ বৃদ্ধিতে নহিলে পায় না। অনেকে বলিবেন 
যে, যে অর্থশান্ত্র অনবগত সেই রাজাকে মহাজনি করিতে পরা- 
মর্শ দিবে_-রাজার ব্যবসায়, সমাজের অনিষ্টকারক। অর্থশাক্ত্- 
ঘটিত যে আপত্তি তাহ! আমরা অবগত আছি এবং মহাভারত- 
কারও অবগত ছিলেন। এই জন্যই নারদের ধ্ বাক্যমধ্যেই 
তিনটা গুরুতর নিরম মন্গিবিষ্ট আছে। প্রথম-_ আবশ্যক 
হইলে” খণ দিতে বলিতেছেন-_-ইহার অর্থ যে যাহাকে না 
দিলে চলে না তাহাকেই দিবেন । অতএব যে মহাজনের নিকট 
-খণ পাইতে পারিবে, তাহাকে খণ দেওয়া এই কথায় প্রতি ষিদ্ধ 
হইল। স্ৃতরাং রাজা ব্যবসায়ী হইলেন না। যাহাকে রাজা 
না দিলে সে ছুর্দশাগ্রস্ত হইবে, তাহাকেই দিবেন । দ্বিতীয়তঃ 
“অনুগ্রহ স্বরূপ” দিবেন-_অর্থাণ ব্যব্দারীর ন্যায় লাভাকাজ্ষায় 
দিবেন না। তবে গাদিক বুদ্ধির কথা কেন? এনিয়ম না 
করিলে যে সে নিশ্রয়োজনেও খণ লইবার সন্তাবনা--বঞ্চক 
জাতি সর্বত্রই আছে। আর খণ দ্রিলেই কতক আদায় হয়, 
কতক আদায় হয় না। যদ বৃদ্ধির নিয়ম ন1 থাকে তবে 
রাজাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়| ক্ষতি স্বীকার করিয়া রাজাকোষ 
হইতে খণ দিতে হইলে রাজ্য চলা ভার। তৃতীয়তঃ «শত- 
সংখ্যক” খণ দিবে-_ইহার উর্ধ দিবে না। অর্থাৎ প্রজার 
জীবননির্বাহার্থে যে পর্যন্ত প্রয়োজন, তাহাই রাজা খণস্বরূপ 
দিতে পারেন। ততোধিক খণদান ব্যবসায়ীর কাজ। এই 
তিনটা নিয়মের দ্বারা অর্থশান্্রবেত্তাদিগের আপত্তির মীমাংসা 
হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা অর্থশান্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন। 
নিয়োছুত নীতি, ইংরেজের! এপর্যন্ত শিখিলেন না। ন| 
শিখাতে তাহাদিগের ক্ষতি হইতেছে ;-- 


১৩০ প্রাচীন তারতবর্ষের রাজনীতি । 


“ছে মহারাদ! যথাকালে গান্রোথান পূর্বক বেশতৃষা 
সমাধান করিয়! কালজ্ঞ মন্ত্রগণে পরিবৃত হইয়! দর্শনার্থী প্রজ্া- 
গণকে ত দর্শন গ্রদান করেন ?” 

যে রাজাকে প্রজ্জাগণ কখন দেখিতে গায় না-তীহার প্রতি 
গ্রজাদিগের অনুরাগ সঞ্চার হয় নাঁ। বিশেষতঃ এদেশের 
লোকের স্বভাব এই। আর রাজদর্শন প্রজাগণের ছুর্লত 
হইলে, তাহার্দিগের সকল গ্রকাঁর দুঃখ ও প্রকৃত অবস্থা রাজ! 
বা রাজপুরুষের! কখন জানিতে পারেন না। 

হিন্দুরাজাদিগের ন্যায় মুলমানেরাও এ কথা বুঝিতেন। 
এখন যেখানে মন্বংসরে একটা দরবার বা “লেবী” হয়, সে- 
খানে হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রাতাহিক দরবার হইত। 

গরে,_- 

খছুর্বল শক্রকে ত বলগ্রকাশপূর্ব্ক সাতিশয় পীড়িত 

[করেন না?” 

তাহা হইলে দুর্বল শক্রুও বলবান্‌ হইয়া উঠে। এই দোষে, 
স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ “নিয়দেশ” অর্থাৎ বেলজম হলাও 
হইতে বহিছৃত হইয়াছিলেন। ইংলও যে আমেরিক উপনিবেশ 
হইতে বহিৃত হইয়াছিলেন, তাছারও কারণ গ্রায এই রূপ । 

তৎপরে, 

“দুষ্ট অহিতকারী কাঁ্যস্বভাব দণ্ডাহ তস্র লোপ্ডু,সহ 
গৃহীত হইয়াও তাহাদিগের নিকটে ত ক্ষম! লাভ করিয়! থাকে 
না?” 

যে দেশে ভুরির বিচার আছে, সে দেশের রাজপুরুষদদিগকে 
আমরাও একথ! নিজ্ঞাসা করি। 

নারদ যে চতুর্দশ রাজদোষ কীর্তন করিয়াছেন তাহাও 
শ্রবগযোগ্য, যথা, 
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পনান্তিকা, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘহত্রতা, জ্ানবান্‌ 
বাক্তিদ্গের সাক্ষাৎকার ত্যাগ, আলগা, চিত্বচাপল্য, নির- 
স্তর অর্থচিস্তা, অনর্থন্ঞ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয়ের 
অনারন্ত, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ মঙ্গল কার্ের অগ্রয়োগ ও 
গ্রত্যুত্থান, এই চতুর্দশ রাজদোষ |” 

আর একটা বাকামাত্র উদ্ধৃত করিয়া আমর! নিরন্ত হইব__ 

“অন্ধ, মৃক, গঞ্গ। বিকলাঙ্গ বন্ধুবিহীন, গ্রব্রজিত, ব্যক্তি- 
দিগকে ত পিতার নায় গ্রতিপালন করেন ? 

এই প্রকার সারবান্‌ এবং একালেও আদরণীয় কথা আরও 

অনেক আছে। ছুই একটা ভগ্ডামিও আছে--উদ্াহরণ স্বরূপ 

কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি 

“মুস্বাদ অন্নপান্‌ দ্বারা গুণবান ব্রান্ধণদিগকে ত ভোজন 
করাইয়া দক্ষিণা গ্রদান করিয়া থাকেন? একাগ্রচিত্ত হইয়া ত 
বাজপেয় ও পুগুরীক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যত্তবান্‌ হইয়া থাকেন ? 
গুরুজন, বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি, দেবতা, তাপনগণ, চৈত্যবৃক্ষ, ও 
গুঁভফলগ্রদ ব্রাঙ্মণদিগকে ত নমস্কার করিয়া থাকেন? * * লোক 
নকল ত মাঙ্গল্য বস্ত লইয়া আপনার পারে অবস্থিতি করে ?” 


শত 2825288০- 


' প্রাচীনা এবং নবীন] । 


আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা, নৃহন কীত্ি স্থাপনে যাঁদশ 
বাগ্র, সমাজের গতি পর্ধ্যবেক্ষণায় তাদুশ মনোযোগী নহেন। 
“এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর,” ইহাই তঁহাদিগের 
উদ্ভি, কিন্তু কি করিতে কি হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন না 
বাঙ্গালিরা থে ইংরেজি শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎদাহ। 
কিন্তু ইহার ফল কি তাহার সমালোচনা কেবল আজি কালি 
হইতেছে। এক শ্রেণীর লোক বলেন, ইহার ফল মাইকেল ' 
মধুহদন দত, দ্বারকান!থ মিত্র গ্রভৃতি; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক 
বলেন, দুই একটা ফন স্থুপন্ক এবং মধুর বটে, কিন্তু অধিকাংশ 
তিক্ত ও বিষময়--উদাহরণ মাতালের দল এবং মাধারণ বাঙ্গালী 
লেখকের পাল। আবার দিন কত ধুম পড়িল, স্্ীলোকদিগের 
অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রী শিক্ষা দাও, বিধবাবিবাহ দাও, 
সত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে বাছির করিয়া উড়াইয়া দাও, 
বহুবিবাহ নিবারণ কর; এবং অন্যান্য গ্রকারে পাঁচী রামী 
মাধীকে বিলাতি মেম করিরা তুল। ইহা করিতে পারিলে যে 
ভাঙল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পাঁচী যদি কখন 
বিলাতি মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের শালতরুও এক 
দিন ওক্বৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরমা! করা যাইতে পারে। 
যে রীতিগুলির চলন আপাততঃ অমন্তব, সে গুলি চলিত হইল 
না) স্ত্রীশিক্ষা মন্তব, এ জন্য তাহা এক প্রকার গ্রচলিত হইয়া 
উঠিতেছে। পুস্তক হইতে এক্ষণে বাঙ্গালী স্ত্ীগণ যে শিক্ষা 
গ্রাপ্ত হয়, তাহ! অতি সামানা; পরিবর্তনশীল সমাজে অবস্থিতি 
জন্য অর্থাৎ শিক্ষিত এবং ইংরেদের অন্থুকরণকারী পিতা! ভ্রান্ত 


প্রাচীনা এবং নবীনা । ১৩৩ 


স্বামী প্রভৃতির ৪2 থাকায় তাহারা যে শিক্ষাপ্রাঞ্ হয়ঃ 
তাহা প্রবলতর | এই দ্বি বধ শিক্ষার ফল কিরূপ দাড়াইতেছে? 
বাঙ্গালী যুবকের চরিত্রে থপ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, 
.বাঙ্গাপী মুর চীগণের চরিত্রে গেরাপ লঙ্গণ কিছু দেখা যাইতেছে 
কিনা? যদি দ্বেখ। যাইতে-ছ,নে গুলি ভাল না মন্দ? তাহার 
উতসাহদান বিধেয়, না তাহার দমন আনশাক? এ সকল 
প্রশ্ন সাধারণ লেখকদিগকে আলোচনা করিতে আমরা প্রায় 
দেখিতে পাই না, অথচ, উহার অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক 
তত্ব ও আর নাই। তাই বপি-তছিলাম, যে আমাদিগের সমাজ- 
ষণন্কারকেরা নূতন কী স্াপনে যাদূশ বাগ্র, সমাজের বর্তমান 
গতির আলোচনার তাদশ মনোঘোগী নছেন। 
বিষর়ট অতি গুক্তর | আসাদ স্্রীজাতির যে বল, তাহ! 
বর্ণিত করিবার প্রয়োজন নাই । মানা বালাকালের শিক্ষা্দাত্রী, 
স্ত্রী বরঃপ্রাঞ্ধের মী, ইভা প্র টান কা পুনরুক্ত করিবার 
প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, জীীলোকের সম্মতি এবং 
সাহাষা বাতীত সংমারের কোন গুরুতর কারা সম্পর হয় না। 
গহনা গড়ান ও গে কেন। হইতে ফরািস্‌ রাঙ্গাবিপ্রব এবং 
লুখরের ধন্মাবিগ্নর পর্যাপ্ত স্মেই স্রামাহাবামাপেক্ষ। ফরামিস 
স্লাথণ ফরাসিন রাজ্াপ্পবে মহারখী ছিলেন। আন বলীন 
হইতে ইংলগ 'গরটে্ট 
9০৯19118077 056 এ5ম094 
1700) 1381191018 0705£- 
ইহা বলা যাইতে পারে যে আমাদের শুভাশুভের মূল 
আমাদের কর্ম, কর্ণের মূল প্রবৃত্তি; এবং অনেক স্থানেই 
আমাদিগের প্রবৃত্তি সক্ষলের মূল আনাদিগের গৃহিণীগণ। 
“অতএব ভীতি আমাবিগের গুভাশুভের মূল। স্ত্রী্জাতির 


ঠ 


১৩৪ প্রাচীন এবং নবীন । 


মহ কষীর্তন কালে, এই সকল কথা বলা প্রাচীন প্রথা 

আছে এজন্য আমরাও এ কথা বলিলাম; কিন্তু এ কথা গুলি 

যাহারা ব্যবহার করেন তাহাদিগের অন্তরিক ভাব এই যে 
পুরুষই মনুষ্যজাতি; যাহা পুরুষের পক্ষে শুভাণুন্ বিধান 

করিতে সক্ষম, তাহাই গুরুতর বিষয়; স্ত্রীগণ, পুরুষের শুভা- 

শুভ বিধায়িনী বলিয়াই তাহাদিগের উন্নতি বা অবনতির বিষয় 

গুরুতর বিষয়। বাস্তবিক, আমরা সেরূপ কথ। বলি না। 

আমাদিগের গ্রধান কথা এই, যে স্ত্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের 

তুল্য, বা অধিক; তাহার! সমাজের অর্ধাংশ। তাহারা পুকষ- 

গণের শুভাশুভবিধায়িনী হউন, বা না হউন, তাহাদিগের 
উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; যেমন পুরুবদিগের উন্নতিতে মমা. 

জের উন্নতি, ঠিক সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির উন্নতিতে সমাজের 

উন্নতি, কেন না স্ত্রীজাতি সমাজের অদ্রেক ভাগ। স্ত্রী পুরু- 

ষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে; উভয়ের সমান 

উন্নতিতে সমাজের উন্নতি । এক ভাগের উন্নতি সমাজসংস্ক- 

রণের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার উন্নতিসহায় বলিয়াই অন্যভাগের 

উন্নতি গৌণ উদ্বেশা, এ কথা নীতিবিরুদ্ধ । 

কিন্তু সমাজের নিয়ন বর্গ সর্ধকালে সর্বদেশে, এই ভ্রমে 

পতিত। তাহারা বিধান করেন যে স্ত্রীলোকের এইরূপ এই- 

রূপ আচরণ করিবে ।-কেন করিবে? উত্তর) তাহা হইলে, 

পুরুষের অমুক মঙ্গল ঘটবে, বা অমুক অমঙ্গলনিবারিত হইবে। 

সমাজবিধাতৃদ্দিগের সর্বত্র এইরূপ উক্তি; কোথাও এ উদ্দেশ্য 

স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, কিন্তু সর্বত্রই বিদামান। এই জন্যই 

সর্ধব্র স্ত্রীজাতির সতীত্বের জন্য এত পীড়াপীড়ি ; পুরুষের সেই 
ধর্মের অভাব, কোথাও তত বড় গুরুতর দোষ বলিয়! গণনীয় 
নহে। বাস্তবিক নীতিশাস্ত্রের স্বাভাবিক মূল ধরিতে গেলে 


প্রাচীন! এবং নবীন|। ১৩৫ 


এমত কোন বিষয়ই পাওয়া যায় না, যদ্দাারা স্ত্ীক্ততঝৰতিচার 
পুরুষক্কৃত পরদারগ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর দৌষ বিবেটন| কর! 
যায়। পাপ ছুই সমান। এক পুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের 
যে স্বাভাবিক অধিবার, এক স্ত্রীভাগী পুরুষে স্ত্রীলোকের ঠিক 
সেই স্বাভাবিক অধিকার, কিছু মাত্র ন্যুন নহে। তথাপি পুরুষে 
এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে; তাহা বাবুগিরি মধ্যে গণ্য । স্ত্রীলোক 
এ দোষ করিলে, সংসারের সকল স্থুখ তাহার পক্ষে বিলুপ্ত 
হয়ঃ মে অধমের মধ্যে অধম বলিয়া গণ্য হয়, কুষ্টগ্রস্তের 
অধিক অস্পৃশা! হয়। কেন? পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর 
সতীত্ব আবশ্যক । ভ্ত্রীজাতির স্থৃখের পক্ষেও পুরুষের ইন্দ্ির 
যম আবশাক, িষ্ত পুরুষই সগাজ, স্ঈীলোক কেহ নহে। 
অতএব স্ত্রীর গাতিত্রতাচুতি গুরুত্বর পাপ বলিয়া সমাজে বিহিত 
হইল; পুরুষের পক্ষে নৈতিক বন্ধন শিথিল রহিল । 
সকল সমাজেই জ্রীজাতি পুরুযাপেক্ষা। অনুন্নত ) পুরুষের 
আত্মপক্ষাতিতাই ইহার কারণ। পুরুষ বলিষ্ঠ, স্থৃতরাং পুরুষই 
কার্যাকর্ত!) স্ত্রীজাতিকে কাজে কাজেই তাহাদিগের বাহুবলের 
অদীন হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যতদুর 
আত্মন্থথের গ্রয়োজন, ততদুর পর্ধান্ত ভ্ত্রীগণের উন্নতির পচ্ষে 
মনোযোগী ; তাহার জতিরেকে তিলার্ধ নহে। এ কথা অন্যান্য 
সমাজের অপেক্ষা আমাদিগের দেশে বিশেষ সত্য। প্রাচীন 
কালের কথা বলিতে চাহি না; তৎকালীন স্ত্রীজাতির চিরাধীন- 
তার বিধি; কেবল অবস্থ৷ বিশেষ ব্যতীত স্ত্রীগণের ধনাধিকারে 
নিষেধ; স্ত্রী, ধনাধিকারিণী হইলেও স্ত্রীর দান বিক্রয়ে ক্ষমতার 
অভাব; সহমরণ বিধি; বনু কাল গ্রচলিত বিধবার বিবাহ 
নিষেধ? বিধবার পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়ম সকল, স্তরীপুরুষে 
গুরুতর বৈষম্যের গ্রমাণ। তৎগরে মধ্যকালেও স্ত্রীজাতির 


১৩৬ গ্রাঁচীনা এবং নবীন! । 


অবনদ্তি আরও গুরুতর হইয়াছিল। পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী; 
স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে) বাটন! বাটে, কুটনা কোটে। বরং 
বেতনভাগিনী দাীর কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতা 
ছুহিতা স্বসার তাহাও ছিল না। আজি কালি, পুরুষের শিক্ষার 
গুণে হউক, স্ত্ীশিক্ষার গুণে হউক, বা ইংরেজের দৃষ্টান্তের 
গুণে হউক, এ অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। কিন্তু যেরূপ 
পরিবর্তন হইতেছে, তাহার সর্ধাংশই কি উন্নতিস্থচিক ? বঙ্গীয় 
যুবকদিগের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে তাহার বিশেষ আন্দোলন 
শুনিতে পাই, কিন্তু বঙ্গীয় যুবতীগণের যে অবস্থান্তর ঘটিন্াছে,_ 
তাহা কি উন্নতি ? 

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পু পুর্বকালে বঙ্গীয় ধুৰতী কি 
ছিলেন, এক্ষণে কি হইতেছেন, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক। 
গ্রাচীনার সহিত নবীনার তুলনা আবশাক। পূর্বকালের 
যুবভীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শীখ! শাড়ী সিন্দুরকৌটা 
মনে গড়িবে; বাকমলের মুটাম হাত উপরে মনল পেড়ে 
শাড়ীর রাঙ্গ৷ পাড় আিয়! পড়িয়াছে; হাতে পৈছা, কঙ্কাণ। 
এবং শংখ, (যাহার জুটিল তাহার বাউটি নামে সোনার শংখ)__ 
ুষ্টিমধ্যে দৃঢ়ধৃত সন্মাজ্জনী, বা রন্ধনের বেড়ী; কপালে, কলা 
বউয়ের মত সিন্দুরের রেখা, নাকে চন্ত্রমগুলের মত নথ) 
ঈাতে অমাবস্যার মত মিশি; এবং মন্তকের ঠিক মধ্যভাগে, 
পর্বত শৃঙ্গের ন্যায় তুঙ্গ কবদীশিখর। আমরা স্বীকার করি 
যে সেকেলে মেয়ে যখন গাছকোমর বীধিরা, ঝাঁটা হাতে 
খোঁপা খাড়া করিয়া, নথ নাড়িয়া, ঈাড়াইত, তখন অনেক 
পুরুষের হৃংকম্প হইত। খাহারা এবন্বিধা প্রাঙ্গণবিহারিণী 
রসবতীর সঙ্গে বানানুবাদ সাহস করিতেন, তাহারা একটু. 
সতর্ক হইয়া দূরে ধাড়াইতেন। ইহারা কোন্দলে বিশেষ 
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গরিপক ছিলেন, পরস্পরের -পৃষ্ঠত্রগের সঙ্গে তাহাদের, হস্তের 
সন্মার্নীর বিশেষ কোন মম্বন্ধ ছিল। তাহাদিগের ভাষাও যে 
বিশেষ গ্রকারে অভিধাননঘ্মত ছিল, এমত বলিতে পারি না? 
. কেন না তাহারা «পোড়ার মুখে” “ডেক্রা” ইত্যাদি নিপাতন- 
সাধ্য শব্ব আধুনিক প্রাণনাথ প্রাণকান্তাদির স্থলে ব্যবহার 
করিছেন, এবং “আবাগী” “শতেক খুয়ারী” গ্রভৃতি শব আধু- 
নিক “মঘী” “ভগিনী” স্থানে প্রস্নোগ করিতেন। 

এক্ষণে যে স্ুন্দরীকুল চরণালক্তকে বঙ্গভূমিকে উজ্জল 
করিতেছেন, ঠাহারা ভিন্নপ্রকৃতি। মে শীখা শাড়ী সিন্দুর 
িশি মল মাছুলী, বিছুই নাই) অনাভিধানিক [প্রির সম্বোধন 
সকল স্থুন্দরীগণের রসন। ত্যাগ করিয়া বাঙ্কালা নাটকে আশ্রয় 
লইয়াছে; যেখানে আগে মোট! মনন| পেড়ে শাড়ী মেয়ে 
মোড়া গনিক্লাথ ছিল, এক্ষণে ভাহার স্থানে শাস্তিপুরে ডুরে 
রূপের জাহাজের গাল হইয়া সোহাগ বাতাসে ফরফর করিয়া 
উড়িতেছে। হাতাবেড়ী ঝট! কলগীর পরিবর্তে, স্থচ স্ৃত। 
কার্পেট কেতাব হইয়াছে; পরিধেয় আটু ছাড়িয়া চরণে নামি- 
য়াছে) কবরী মুদ্ধা ছাড়িয়া সন্ধে পড়িয়াছে; এবং অঙ্গের স্বর্ণ 
পিওুত্ব ছাড়িয়া, অলঙ্কারে পরিণত হইতেছে । ধুলিকর্দম- 
রঙ্গিণীগণ, সাবান স্থগন্ধাদির মহিষা বুঝিয়াছেন; কলক£ধ্বনি, 
পাপিয়ার মত গগনগ্লাবী না হইয়া মাজ্জারের মত অস্ফুট 
হইয়াছে। পতির নাম এক্ষণে আর ডেক্রা সর্বনেশে নহে; 
তন্বৎস্থানে সম্বোধন পদ নকল দীনবন্ধু বাবুর গ্রন্থ হইতে বাছিয়) 
বাছিয়া নীত হইয়। ব্যবন্ৃত হইতেছে। স্থূল কথা এই, প্রাচী- 
নার অপেক্ষা নবীনার রুচি কিছু ভাল। শ্ত্রীজাতির রুচির 
কিছু মংস্কার হইয়াছে। 

বিস্ত অন্যান্য বিষয়ে, তাদৃশ উন্নতি হইয়াছে কি না বলিতে 
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পারি না । কয়েকটি বিষয়ে নবীনাগণকে আমরা নিননীয়] 
বিবেচনা! করি। তাহাদিখের কোন প্রকার নিন্দা করা আমা- 
দিগের ঘোরতর বে আদি । তবে চত্ত্রের সঙ্গে তাহাদিগের 
সাঢৃশা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তীহাদিগের কিঞ্চিৎ কলম্করটনার 
প্রবৃত্ত হইলাম । 

১। তাহাদের প্রথম দেষ আলসা। গ্রাচীন! অনন্ত 
শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্ে স্থগটু ছিলেন; নবীনা, ঘোরতর 
বাবু; জলের উপর পপ্লের মত স্থিরভাবে বসিয়া স্বচ্ছ দূর্পণে 
আপনার রূপের ছারা আপনি দেখিয়া দিন কাটান। গৃহপর্শোর 
ভার, প্রার পরিচারকার প্রতি সমর্পিত। ইহাতে অনেক 
অনিষ্ট জন্মিতেছে ; প্রথম, শারীরিক পরিআমের অল্পতায়। 
যুবতীগণের শরীর বলশৃনা এবং রোগের আগার হইরা উঠিতেছে। 
প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ পুকবকালের যুবতীদিগের শরীর স্বাস্থা- 
জনিত এক অপুর্ধব লাধণ্যবিশিষ্ট ছিল; এক্ষণে তাহা কেবল 
নিষ্বশ্রেণীর জ্ীলোকের মধো দেখা যায়।  নবীনাদিগের 
প্রাত্যহিক রোগভোগে তাহাদিগের স্বাসী পিত। পুন্র প্রভৃতি 
সর্ঝদা জালাতন এবং অশ্থখী; এবং নংসারও কাজে কাজেই 
বিশৃঙ্খলাধুক্ত এবং ছুঃখনয় হইরা উঠে। গৃহিণী রুগ্রণয্যাশারিনী 
হইলে, গৃহের গ্রী খাকে নাঃ অর্থের ধ্বংস হইতে থাকে; 
শিশুগণের গ্রতি অযত্ব হয়; স্থতরাং তাহাদিগের স্বাস্থাক্ষতি 
ও কুশিক্ষা হয়) এবং গৃহমধ্যে সর্বত্র ছুর্নীতির প্রচার হয়। 
যাহারা ভালবাসে, তাহারাও নিত্য রুগ্বের সেবার দুঃখ সহা 
করিতে পারে না; সুতরাং দল্পতীপ্রীতিরও লাঘব হইতে 
থাকে। এবং মাতার অকাল মৃত্যুতে শিশুগণের এমত অনিষ্ট 
ঘটে, যে তাহাদিগের মৃত্যুকাল পধ্যন্ত তাহারা উহার ফলভোগ 
করে। সত্য বটে, ইংরেজ জাতীয় স্ত্রীগণকে আলদ্যপরবশ 
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দেখিতে পাই, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহণ, বাযুসেবন, ইত্যাদি 
অনেকগুলি স্থাস্থ্যরক্ষক শারীরিক ক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পাদন 
করে। আমাদিগের গৃহপিঞ্জরের বিহঙ্গিনীগণের সে সকল 
কিছুই হয় না। 
দ্বিতীয়, স্্রীগণের আলসোর আর একটি গুরুতর কুফল এই 
ষে সন্তান দুর্বল এবং ক্গীণজীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ, 
এবং অকালমৃত্যু অনেক সময়েই জননীর শ্রমে অন্ুরাগশৃনাতার 
ফল। অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল না; এখন নিত্য 
পীড়া; খাগে লোকে দীর্ঘজীবী ছিল; এক্ষণে অল্পবয়সে মরে। 
অনেকের বিশ্বাম আছে) এ সকল কালমহিমা; কলিতে অনৈ- 
সর্গিক ব্যাপার ঘটিতেছে । বুদ্ধিমান বাক্তি জানেন যে নৈমর্গিক 
নিয়ম কখন কালমাহাস্মে পরিবর্তিত হয় না; যদি আধুনিক 
বাঙ্গালির বরোগী এবং অল্লাঘু হইরা থাকে, তবে তাহার 
ঘাবশা নৈসর্গিক কারণ আছে সন্দেহ নাই। আধুনিক প্রস্থতি- 
গণের শ্রদে বিরহিই সেই সকল নৈসর্গিক কারণের মধ্যে 
অগ্রগণা। যে বঙ্গদেশের ভরমা লোকের শারীরিক বলোননতির 
উপর বর্ভিরাছে, সেই বঙ্গদেশে জননীগথের আলস্যবশাতার 
এ রূপ বৃদ্ধি যে অতি শোচনীয় ব্যাপার তাহার সন্দেহ নাই। 
আলন্তের তৃতীয় কুফল এই যে নবীনাগণ গৃহকর্ম্মে নিতান্ত 
অশিক্ষিতা এবং অপটু। কখনও সে সকল কাজ করেন না, 
এজন্য শিখেনও না, ইহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটে । গ্রাচীনার! 
নিতান্ত ধনী না হইলে, জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন। উঠান 
কাট দিতেন? রন্ধন তাহাদের জীবনের প্রধান কার্ধ্য ছিল। 
এ কিছু বাড়াবাড়ি; নবীনাদিগের এতদূর করিতে আমর! 
-অন্বুরোধ করি না? যাহার যেমন অবস্থা, সে তদনুসারে কার্ধ্য 
করিলেই যথেষ্ট; কেবল কার্পেট তুলিয়া কাল কাটাইলে, অভি 
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স্বণিতর্নূপে জীবননির্ব্বাহ করা হয় বিবেচনা করি। পরম্পরের 
স্খবর্ধন জন্ত সকলেরই জন্ম; যে স্ত্রী, ভূমণ্লে আফিয়া, 
শয্যায় গড়া ইয়া দর্পণ সপ্মুখে কেশরঞ্জন করিয়া কার্পেট তুলিয়া। 
জীতার বনবাস পড়িয়া, এবং সন্তান গ্রাসব করিয়া কাল কাটা- 
ইলেন, আপনার ভিন্ন কাহারও সুখ বৃদ্ধি করিলেন না, 
তিনি পশুজাতির অপেক্ষা! কিঞ্চিং ভাল হইলে হইতে পারেন, 
কিন্তু তাহার স্ত্রীদন্ম নিরর্৫থক। এ শ্রেণীর ভ্ত্রীলোকগণকে 
আমরা গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই; পৃথিবী তাহা! 
হইলে অনেক নিরর্থক ভারবহনযন্ত্রণ হইতে বিদুক্তা হয়েন। 
গৃহিণী গৃহকন্খম না জানিলে কুগ্রগৃহিণীর গৃহের ন্তায় সকলই - 

বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে অর্থে উপক,র হয় 21; অর্থ অনর্থক 
ব্যয় হয়; দ্রব্য সামগ্রী লুঠ যায়; অর্ধেক দাস দাসী এবং 
অগর লোক চুরি করে। বভ্বায়েও থাদ্যাপর অগ্রতুল ঘটে; 
ভাল সামগ্রীর খরচ দিয়া মন্দ সামগ্রী ব্যবহার করিতে হয়) 
ভাল সামগ্রী গৃহস্্ের কপালে ঘটে না। পৌরজনে পৌর- 
জনে অগ্রণয় এবং কলহ ঘটিয়। উঠে। তিথি অভ্যাগতের 
উপযুক্ত নল্মান হয় না। সংসার কণ্টকময় হয়। 

২। নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ, ধর্ম সম্বন্ধে। আমরা 
এন্ষণকার বঙ্গাঙ্গনাগণকে অধার্শিক বলিতেছি না,_বঙ্গীয় 
যুবক্দিগের তুলনায় তাহারা ধর্মভক্ত এবং বিশুদ্ধাত্ব। বটে ন, 
কিন্তু প্রাচীনাদিগের সম্প্রদায়ের তুলনায় তাহারা ধর্শে লু, 
সন্দেহ নাই। বিশেষ যে সকল ধর্ম গৃহস্থের ধর্ম বলিয়া পরিচিত 
সেই গুলিতে এক্ষণকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়। কষ্ট হয়। 

স্ত্রীলোকের গ্রথম ধর্ম পাতিত্রত্য। অন্যাপি বঙ্গমহিলাগণ 
পৃথিবীতলে পাতিব্রত্য ধর্মে তুলনারহিতা।। কিন্তু যাহা ছিল, 
তাহা কি আর আছে? এ প্রশ্নের উত্তর শী দেওয়া যায় না। 


প্রাচীনা এবং নবীন । ১৪১ 


প্রাচীনাগণের পাতিত্রতা ঘেরূপ দু্গ্র্থির দ্বারা হাদঠে নিবন্ধ 
ছিল, পান্তিত্রতা যেরূপ তাহাদিগের অস্থি মজ্জা শোণিতে প্রবিষ্ট 
ছিল, নবীনাদিগেরও কি তাই? অনেকের বটে, কিন্তু অধি- 
কাংশের কি তাই? নবীনাগণ পতিব্রতা বটে, কিন্তু যত লোক- 
নিন্দ! ভয়ে) তত ধর্খ ভয়ে নহে। 

তাহার গর,দানাদিতে গ্রাটীনাদ্দিগের যেরূপ মনোভিনিবেশ 
ছিল, নবীনাদিগের সেরূপ দেণা যায় না। প্রাচীনাগণের দৃঢ় 
বিশ্বান ছিল, যে দানে পরমার্থের কাজ হয়। যেদান করেঃ 
মেস্বর্গে যায়। এক্ষণকার যুবতীগণের স্বর্গে বিশ্বাম তত দৃঢ় নহে; 
হাদের পরলোকে স্বর্প্রাপ্তিকামনা তত ব্লবতী নহে। 
ংরেজী সভাতার ফলে,দেশে নানাবিধ সামগ্রীর গ্রাচুর্ণা হও- 
য়াতে সকলেরই অর্থের প্রয়োজন বাড়িয়াছে, স্ত্রীলোকদিগেরও 
বাড়িয়াছে ; এনা দানে তাদৃশী আন্ুদক্তি আর নাই। তত 
দান করিলে; অ:র কুলায় না। টাকায় দে সকল স্থুথ কেন! 
যায়, ভাহার সংখা! এবং বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে ; দানের আধিক্য 
করিলে, এখন অনেক বাঞ্নীয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। 
সুতরাং স্্রীলোকে (এবং পুরুষে) আর তত দানশালী নহে। 

হিন্দুদিগের একটি প্রধান ধর্শা অতিথিসৎকার | যে গৃহে 
আমে ১তাইাকে আহারাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করণ পক্ষে এতদ্েশীয় 
লোকের তুলা কোন জাতি ছিল না। প্রাচীনাগণ এই গুণে 
বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন । নবীনাদিগের মধ্যে সে ধর্ম 
একেবারে বিলুপ্ত হতেছে। গৃহে অতিথি অভ্যাগত আসিলে, 
গ্রটীনেরা কৃতার্থ হইতেন, নবীনাগণ বিরক্ত হয়েন। লোককে 
আহার করান, প্রাচীনাদিগের গ্রধান সুখ ছিল, নবীনাগণ 
“ইহাকে ঘোরতর বিপদ মনে করেন । 

ধর্মে বে নবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নি্কষ্ট, তাহার 


তি 
বে 
তু 


১৪২ গ্রাচীনা এবৎ নবীনা। 


একটি, বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা। লেখা পড়া বা অনা 
প্রকারের শিক্ষা তাহারা যাহা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই 
বুঝিতে পারেন যে প্রাচীন ধর্মের শাসন অমূলক | অতএব 
তাহাতে বিশ্বাস ভারাইয়া, ধর্শের যে বন্ধন ছিল তাহা হইতে 
বিমুক্ত হয়েন। তাহার স্তানে আর নূতন বন্ধন কিছুই গ্রস্থিবদ্ধ 
হইতেছে না। আমরা লেখা পড়ার নিন্দা করিতেছি না। 
ধর্ম ভিন্ন বিদ্যার অপেক্ষা মূল্যবান্‌ বস্ত যে পৃথিবীতে কিছুই 
নাই, ইহা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি না। ভবে বিদ্যার ফল 
ইহা সর্ধাত্র ঘটিয়া থাকে, যে তাহ।তে চক্ষু ফুটে) মিথ্যাকে 
মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সত্যকে সত্য বলিয়া জান! যায়। 
বিদ্যার ফলে লোকে, গ্রা্টীন ধর্মশান্ত্রঘটিত ধর্মের মূলের 
অলীকত্ব দেখিতে পায়) প্রাকৃতিক বে সত্য ধর্ম, তাহা সত্য 
বলিয়া চিনিতে পারে। অতএব বিদ্যায় ধর্মের ক্ষতি নাট, 
বরং বৃদ্ধি আছে। সচরাচর পণ্ডিতে যাতৃশ ধর্শিষ্ঠি। মূর্খে তাদুশ 
পাপিষ্ঠ হয়। কন্ধ অন্ন বিদ্যার দোষ এই যে ধর্শের মিথ্যা 
মূল তপ্ার! উচ্ছিন্ন হর; অথচ সত্য ধর্শের প্রাকৃতিক মূল 
মংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু অধিক জ্ঞানের ফল। পরোপ- 
কার করিতে হইবে, এটা যথার্থ ধর্মানীতি বটে। মূর্ধেও ইহা 
জানে, এবং মূর্খদ্রিগের মধো ধর্মে যাহাদের মতি আছে, 
তাহারাও ইহার বশবর্তী হয়। তাহার কারণ এই যে এই 
নৈতিক আজ্ঞা গ্রচলিত ধর্মশান্পে উত্ত হইয়াছে; মূর্থের 
তাহাতে দৈবাজ্ঞা বলিয়া বিশ্বাম আছে। দৈববিধি লঙ্ঘন 
করিলে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতিগ্রাপ্ত হইতে হইবে বলিয়] 
ূর্ঘ সে নীতির বশবর্থী। পণ্ডিতও দে নীতির বশবর্তা, কিন্ত 
তিনি ধর্মশাস্ত্রোন্ত বলিয়া তছুক্তর অন্মসরণ করেন না। তিন্‌ 
জানেন যে ধর্মের কতকগুলি প্রান্তিক নিয়ম আছে তাহ! 


প্রাচীনা এবং নবীন! । ১৪৩ 


অবশ্য পালনীয়; এবং পরোপকারবিধি সেই নকল নিয়মের 
ফল। অভএব এ স্থলে ধর্মের ক্ষতি হইল না। কিন্তু যদি 
কেহ ঈদৃশ পরিমাণে মাত্র বিদ্যার আলেচনা করে যে তদ্দার! 
. প্রাচীন ধন্মশাস্ত্রে বিশ্বাস বিনষ্ট হয়, অগচ যতদূর বিদ্যার 
আলোচনায় প্রাকৃতিক ধর্দ্দে বিশ্বাম জন্মে, তত দূর না যায়, 
তবে তাহার পক্ষে ধর্মের কোন মূল থাকে না। লোকনিন্দা- 
তয়ই তাহাদ্রিগের একমাত্র ধর্বন্ধন হইয়া উঠে। সে বন্ধন 
অতি ছুর্বাল। আধুনিক অল্পশিক্ষিত যুবক যুবতীগণ, কিয়দংণ 
এই অবস্থাপন্ন ; এ জন্য ধর্্মাংশে তাহারা গ্রাচীনদিগের মম- 
কক্ষ নহেন। বাহার স্ীশিক্ষায় ব্যতিবান্ত, তাহাদিগের আমর! 
ছিজ্ঞাম! করি, যে আপনারা বালিক।দিগের হৃদর হইতে প্রাচীন 
ধর্মাবন্ধন বিষুন্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্তে কি সংস্থাপন 
করিতেছেন 2* 





হইলে পর, স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে যে উত্তর আছে, তাহা 
নিয়লিথিত কৃত্রিম পত্র তিন খাদিতে লিখিত হইয়াছিল। 


তিন রকম। 
নং ১ 


বঙ্গদর্শনে “নবীনা এবং প্রাচীনা” কে লিখিল? বিনি 
লিখুন, তিনি মনে করিয়াছেন, অবলা! স্ত্রীজাতি কিছু কথা 
কহিবে না, অতএব যাহা ইচ্ছা তাহা লিখি। জানেন না যে 
সন্মার্জনী স্ত্রীলোকেরই আমযুধ। 

ভাল, নবীন মহাশয়, আপনারা! নবীন গ্রাচীনার গুণ 
দোষের তুলনা করিয়াছেন, নবীন ও প্রাচীনে কি তুল্‌না হয় 
না? তুলনা করিলে দোষের ভাগ কোন দিকে ভারি হইবে? 


১৪৪ তিন রকম। 


গ্রাচীনের অপেক্ষা নবীনের গুণের মধো দেখি, তোমরা 
একটু ইংরেজি পিখিয়াছ। কিন্তু ইংরেন্সি শিখিয়া কাহার কি 
উপকার করিরাছ? ইংরেজি শিখিয়া কেরাণীগিরি শিখিয়া 
দেখিতে পাই । কিন্তু মন্ষাত্ত? শুন, প্রাচীনে নণীনে প্রভেদ 
কি,বনি। গ্রচীনেরা পরোপকারী ছিলেন; তোমরা আস্মো- 
পকারী। গ্রাচীনেরা মন্যবাদী ছিলেন) তোমরা কেবল 
গ্রিয়বাদী। গ্রাচীনেরা ভক্তি করিতেন) পিতা! মাতাকে 7 নবী- 
নের ভক্তি করা পত্রী ৰা উপপত্থীকে।  গ্রাটীনেরা দেবতা 
্রাঙ্ষণের পুজা করিছেন; তোমাদের দেবতা টেদ ফিরিঙ্গী, 
তোমাদের ব্রাঙ্গণ ঘোন|র বেনে | সত্য বটে, তাহারা পৌন্- 
লিক ছিলেন, কিন্তু ভোমরা বোতলিক | জগদীশ্বরীর স্কানে, 
তোমরা অনেকেই ধানো শ্বরাঞ্ধে স্থাপন] করিরাছ। ব্রঙ্গা বিধুঃ 
মহেশ্বরের স্থানে, ব্রণ্ডি, রম, দিন | খিয্বর, মেরি, ভোমাদের 
ষ্ঠী মননার মধ । বঙ্গীয় বাবুর ভ্রাতৃক্নেই, মধ্বন্ধীর উপর 
বর্দিদ্বাছে, অপন্থান্পেহ ঘোড়া কুক্কুব্নের উপর বন্দিয়াছে) পি 
ভক্তি আপিধের সাহেবের উপর বর্ধিরাছে। আর মাতৃভক্তি? 
পাচিকার উপরে । আমরা অতিথি অভ্যাগত দেখিলে না 
বিপদ মনে করি বটে, তোমরা তাহাদিগকে গল। ধাক্কা দাও । 
আমরা অলস ; হোমরা শুধু অলপ নও-তোমরা বাবু! ভবে 
ইংরেজ বাহাছুর, নাকে দড়ি দিয়। তোমাদের ঘানিগাছে ঘুরার়, 
বল নাই বলিয়া ঘোর। আর আমরাও নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাই 
বুদ্ধি নাই বলিয়া ঘোর। আর! লেখ! পড় শিখি নাই বলিয়া 
আমাদের ধর্মের বন্ধন নাই, আর তোমাদের? তোমাদের 
ধর্মের বন্ধন বড় দুঢ়, কেন না তোমাদের গে বন্ধনের দড়ী, 
একদিগে শুড়ী,মাত একদিগে বারন! টানিরা আশটিয়া দিতেছে 
তোমরা ধর্ম দড়িতে মদের কলমী গলায় বাঁধিয়া, প্রেনদাগরে 
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ঝাপ দিতেছ__গরিৰ “নবীন।% খুনের দায়ে ধরা গড়িতেছে। 
তোমাদের আবার ধর্মের ভর কি? তোমরা কিমান? ঠাকুর 
দেবতা? যিশুধবীষ্ট? ধর্ম মান? গাপ পুণা মান? কিছু না 
. কেবল আমাদের এই আলতা পর! মল বেড়া শ্রীচরণ মান) 
দেও নাতির জালায়। 
শ্রীচণ্ডিকা স্বন্দরী দনেবী। 


নংং 


. মম্পাদক মহাশয়! আপনাদের শ্রীচরণে একিস্করীকুল, 
কোন দোষে দোষী? আমর! কি জানি 1--আপনারা শিখাই- 
বেন। আমরা শিখিব-আপনারা গুরু, আমরা শিষা,__কিন্তু 
শিক্ষাদান এক, নিন্দা আর । বঙ্গদর্শন “নবীনাঁর" প্রতি এত 
কটুক্তি কেন? 
আমাদের গহত্র দোষ আছে স্বীকার করি। একে স্ত্রীজাতি 
তাতে বাঙ্গালির মেয়ে; জাতিতে কাঠ মল্লিকা) তাহাতে মরু- 
ভূমে দন্মিয়াছি-দোষ না থাকিবে কেন? তবে কতকগুলি 
দোষ, আপনাদেরই গুণে জন্িয়াছে। আপনাদের গুণে, 
দোষে নহে। আপনার! আমাদের এত ভাল না বাদিলে, আমা- 
দের এত দোষ ঘটিত না। আপনার! আমাদের সুখী করিয়া" 
ছেন, এজন্য আমরা অলম। মাথার ফুলটি খসিয়া পড়িলে, 
আপনারা তুলিয়া পরান। আপনারা জল হইয়া যে নলিনী 
স্বদয়ে ধারণ করেন, সে কেন স্বচ্ছ সলিলে আপনর রূপের ছায়া 
দেখিয়া দিন না কাটাইবে? 
আমরা অতিথি অভ্যাগত্ের গ্রতি অমনোযোগী--তাহার 
কারণ আমার! স্বামী পুত্রের গ্রতি নধিক মনোযোগী । আম 
ডভ 
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দের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আপনারা, এতস্থান গ্রহণ করিয়াছেন, যে অন্য 
ধর্মের আর স্থান নাই। 

'আর-শেষ কথা, আনহা কি ধূাভ'তা নহি? ছি! ধর্শ- 
ভীত! বলিয়াই, আপনাদিগকে আর 14. এ লান্তে পারিলাম না। 
তোমরাই আমাদিগের ধর্মা। তোমাদের ভয়ে ভীতা! বলিয়া) 
অন্য ধর্মের ভয় করি না। সকল ধর্ম কর্ম আমরা স্বামী 
পুত্রে সমর্পণ করিয়াছি_অন্য ধর্ম জানি ন1।.. লেখা গড়া 
শিখাইয়া! আমাদিগকে কোন ধর্দ্রে বাধিবেন? যত শিখান ন| 
কেন--আমর! বাঙ্গালির মেয়ে, সকল বন্ধন ছিড়িয়া এই পাতি- 
ব্রত বন্ধনে আপনা আপনি বাধা পড়িব। যদি ইহাতে ধর্ম 
হয়, সে আপনাদের দোষ, আপনাদেরই গুণ। আর, যদ্দি 
আমার ন্যায় মুখর বালিকার কথায় রাগ না করেন, তবে 
জিজ্ঞাসা করি, আপনার! গুরু, আমরা শিষ্য--আপনারা আমা- 
দের কোন ধর্ম শিখাইয়। থাকেন? | 

লেখ! পড়। শিখব? কেন? তোমাদের মুখচন্ত্র দেখিয়া 
যে সুখ, লেখ! পড়ায় কি তত? তোমাদের সুখমাধনে যে ধর্ম 
শিক্ষা, লেখা পড়ায় কি তত ? দেখ তোমাদের দেখিয়া! আমর! 
আত্মবিসঙ্ন শিখিয়াছি, লেখা পড়ায় কি তাহা শিথাইবে? 
আর লেখা পড়া শিখিব কখন? তোমাদের মুখ ভাবিতে 
ভাবিতে দিন যায়, ছাই লেখা পড়া শিখিব কথন? 

ছি! দাসীদিগের নি্দ!! 

প্রীলক্ীমণি দেবী। 


তনং 
ভাব, কোন, রমিকচুড়ামণি « নবীন! এবং প্রবীণা" 
লিথিলেন? : * | 
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লেখক মহাশয়! তুমি য! রলিয়াছ, সব সত্য_-একটি মিথ্যা 
নহে। আমরা অলন বটে,_কিস্তু অমর! অলস না হইয়া, 
কাজ. করিয়! বেড়াইলে, তোমাদের দশ! কি হইত ? এ বিজরি। 
তোমাদের হৃদয়াকাশে স্থির না থাকিলে, কাহার প্রতি চাহিয়া, 
এ দীর্ঘ ছুঃখদারিদ্র্যময় জীবন কাটাইতে 1 এ সৌদামিনী স্থির 
না থাকিলে,তোমর! এ সংসারান্ধকারে কোথায় আলো পাইতে ? 
আমরা কা করিব? করিব, ক্ষতি কি, কিন্তু দেখ যেন, 
আমাদের তিলেক না দেখিয়া, তোমরা তৈলশূন্য প্রদীপের 
মত হঠাৎ নিবিয়। বসিও না) জলশন্য মাছের মত বাঁর বার 
পুচ্ছ আছ্ড়াইতে থাকিও না; আর রাখালশৃণ্য বাছুরের মত 
হান্বারবে তোমাদের গৃহগোহাল পরিপূর্ণ করিও না। আমর! 
কাছ্দ করিতে যাইব, কিন্তু তোমরা এ ঢল ঢল চঞ্চল রূপতরঙ্গ 
যে দেখিতে পাইবে না! এ কলকণ্ঠধবনি ক্ষণেক ন! গুনিলে 
যে গীতিমুগ্ধ হরিণের ন্যায় সংসারারণ্যে শব্দান্বেষণ করিয়! 
বেড়াইবে 1_কপাঁল খান1! আবার বলেন কি না কাজ করে না? 

আমর! অতিথি অত্যাগতকে খাইতে দিই নাঃ-দ্রিবকি 
তোমরা যে ঘরে কিছু রাখ না। ইংরেজের আপিসের কি গুণ 
বলিতে গারি না-যাইবার সময় যাও যেন নদছুলাল-_ফিরে 
এস যেন কুস্তকর্ণ! নিজের নিজের উদর--এর একটি আধমণি 
বস্তা আমর! যেই হিন্দুর মেয়ে, তাই তাহাতে কোন মতে 
ত্রিশ সের ঠাসিয়া দিই__তাঁর উপর আবার অতিথি অভ্যাগত! 

ধর্দ্বের বন্ধনে বাধিবেন? ক্ষতি নাই, কিন্তু যে একাদশী 
নিরামিষের বাধনে বীধিয়া রাখিয়াছেন, তার উপর এ বন্ধনে 
আর কাজ কি? আপনার! একাদরশীর তার নিন, আমরা লেখা 
পড়া শিথিয়া,_ ধর্মের বন্ধন আটে! করিয়া বাধিতে রাজি আছি। 
আমার মনে বড় সাধ, একবার আপন|দিগের সঙ্গে অবস্থার 
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বিনিময় করি। গালিগালাজ দ্বিবার আগে, একবার কত সুখ 
হুঃখ বুঝিয়া লউন। আমর! মরিলে আপনারা, একাদশী 
করিবেন, নিরামিষ খাইবেন, ঠেঁট পরিৰেন, আপনারা সবর্গা- 
রোহণ করিলে, আমরা “দ্বিতীয় মংসার* করিব--জীয়ন্তে আপ- 
নারা সন্তান গ্রদব করিবেন, রন্ধাালার তত্বাবধারণ করিবেন, 
বাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত হইলে, গৌঁপের উপর ঘোমট! 
টানিয়া বরণভালা মাথায় করিয়া) স্ত্রী আচার করিবেন, বাসর 
ঘরে রসের হাদি হাদিয়া বাসর জাগিবেন স্থখের সীমা থাকিবে 
না।--আমরা যৌবনে বহি হাতে করিয়া কালেজে যাইব__ 
বয়সকালে, ফিরিঙ্গী খেঁপার উপর) পাগড়ী তেড়া করিয়া 
বাঁধিয়া আপিসে যাইব-টোৌনহলে নথ নাড়িয়া স্পীচ করিব)-_ 
চনমার ভিতর হইতে এই চোখের বিলোল কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি 
গ্রলয় করিব--স।ধের ধর্মের দড়ি গলায় বাধিয়া! সংসার গোহালে 
খোল বিচালি খাইব।--ক্ষতি কি! তোমরা বিনিময় করিবে? 
কিন্তু একটা কথ! সাবধান করিয়া দিই_তোমর! যখন মানে 
বমিবে--আমর! যখন মান ভাঙ্গিতে বসিব--মুখখানি কাদে 
কাদে! করিয়া, কর্ণতৃষা! একটু ঈষৎ রসের'দোলনে দোলা ইয়া,এই 
সভ্রমর নরোজনয়নে একবার চোর! চাহনি চাহিয়া, যখন গহনা 
পরা হাতথানি, তোমাদের পারে দ্রিব_তখন? তখন [কি 
তোমরা, আমাদের মত মানের মান রাখিতে পারিবে? 

বড়াই ছাড়িয়া, তাই কর; তোমরা অন্তঃপুরে এস- 
আমরা আপিসে যাই। যাহারা সাতশত বৎসর পরের জুতা 
মাথায় বহিতেছে তাহারা আবার পুরুষ! বলিতে লজ্জা করে না। 

শ্ররদময়ী দানী। 


বুড়া বয়ষের কথা। 
রাম শর্মার প্রণীত। 


আমি বুড়া বয়সের কথা লিখি লিখি মনে করিতেছি কিন্ত 
লিখিতে পারিতেছি না। হইতে পারে, যে এই নিদারুণ কথা 
আমার কাছে খড় প্রিয়,_আপনার মর্মান্তিক দুঃখের পরিচয় 
আপনার কাছে বড় মিষ্ট লাগে, কিস্তব আমি লিখিলে পড়িবে 
কে? যে যুবা।, কেবল সেই পড়ে, বুড়ায় কিছু পড়ে না। বোধ 
হয়, আমার এই বুড়া বয়সের কথার পাঠক যুটিবে না । 

অতএব আমি ঠিক বুড়া বয়মের কথা লিখিব না। বলিতে 
পারি না) বৈতরণীর তরঙ্াতিহত জীবনের সেই শেষ সোপানে 
আজিও পদার্গণ করি নাই; আজিও আমার পারের কড়ি সংগ্রহ 
করা হয় নাই। আমার মনে মনে বিশ্বাস যে সে দিন আজিও 
আসে নাই। তবে যৌবনেও আর আমার দাবি দাওয়া নাই; 
মিয়াদি পাট্রার মিয়াদ ফুরাইয়াছে। এক দিকে, মিয়াদ অতীত 
হুইল কিন্তু বাকি বকেয়া আদায় উস্ুল কর! হয় নাই, তাহার 
জন্য, কিছু পীড়াপীড়ি আছে) যৌবনের আখিরি করিয়া ফার- 
খতি লইতে গারি নাই। তাহার উপর মহাজনেরও কিছু ধারি; 
অনাবৃষ্টির দিনে অনেক ধাঁর করিয়! খাইয়াছিলাম, শোধ দিতে 
পারি, এমত সাধ্য নাই। তা'র উপর পাটনির কড়ি সংগ্রহ 
করিবার সময় আদিল। আমার এমন ছুঃখের মময়ের দুটো! 
কথা বলিব, তোমরা যৌবনের স্থুখ ছাড়িয়া কি একবার গুনিবে 
না? ও 

আগে আদল কথাটা মীমাংসা করা যাউক-_আনি কি বুড়া? 
আমি আমার নিজের কথাই বলিতেছি এমত নহে, আমি বুড়া, 
না হয় যুবা, দুইয়ের এক স্বীকার করিতে গ্রস্তত আছি। কিন্ত 


১৫০ বুড়া বয়সের কথা । 


ধাহারই বয়সটা একটু দোটানা রকম-_াহারই ছায়। পূর্বদিকে 
হেলিয়াছে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করি, মীমাংসা করুন দেখি, 
আপনি কি বুড়া। আপনার কেশগুলি) হয় ত আজিও অনিন্দা 
ত্রমরকৃষ্ণ, হয় ত আজিও দত্ত সকল অবিচ্ছিন্ন মুক্তামালার 
লক্জাস্থল, হয় ত আপনার নিদ্রা অদ্যাপি এমন প্রগাঢ়, যে 
হ্বিতীয় পক্ষের ভার্যযাও তাহা ভাঙ্গিতে পারে না)--তথাপি, হয় 
ত আপনি প্রাচীন। নয় ত, আপনার কেশগুলি শাদ1 কালোয় 
গঙ্গা যমুনা হইয়া! গিয়াছে, দশন মুক্তাপাতি ছি'ড়িয়া গিয়াছে, 
ছুই একটি মুক্তা হারাইয়! গিয়াছে-নিদ্রা, চক্ষুর গ্রতারণামার, 
তথাপি আপনি যুবা। তুমি বলিবে ইহার অর্থ, “ বয়সেতে 
বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে ।” তাহা নহে_ আমি বিজ্ঞতার 
কথা বলিতেছি না; গ্রাচীনতার কথা বলিতেছি। প্রাচীনতা 
ৰয়মেরই ফল; আর কিছুরই নহে। ধাতুবিশেষে কিছু তারতম্য 
হয়, কেহ চ্লিশে বুড়া, কেহ বিয়াল্লিশে যুবা। কিন্তু তুমি কখন 
দ্েখিবে না) যে বয়সে অধিক তারতম্য ঘটে। যে পয়তাল্লিশে 
যুব! বলাইতে চায়, সে হয় যমভয়ে নিতান্ত ভীত, নয় তৃতীয় 
পক্ষে বিবাহ করিয়াছে; যে পয়ত্রিশে বুড়া বলাইতে চায়, সে 
হয়, বড়াই ভাল বাসে, নয় পীড়িত,নয় কোন বড় দুঃখে ছুঃখী। 

কিন্তু এই অর্ধেক পথ অতিবাহিত করিয়া, প্রথম চস্ম1 
খানি হাতে করিয়া,রুমাল দিয়! মুছিতে মুছিতে ঠিক বলা দায়ষে 
আমি বুড়া হইয়াছি কি না । বুঝি বা হইয়াছি। বুঝি হই নাই। 
মনে মনে ভরসা। আছে একটু চক্ষের দোষ হৌক, ছুই একগাছ। 
চুল পাকুক, আজিও প্রাচীন হই নাই। কই, কিছু ত গ্রাচীন হয় 
নাই? এই চিরগ্রাচীন ভূমবনগুল ত আজিও নবীন; আমার 
প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় নাই; আমার সৌন্দর্ধ্যমাথা, 
হীরাবসান, গম্ধার কষুত্র তরঙতন্ন ত এাচীন হয় নাই) প্রভাতের 


বুড়। বয়সের কথা। ১৫১ 


বাু, বকুল কামিনীর গর্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা, এবং নক্ষত্রের 
উজ্জ্বলতা, কেহ ত গ্র/চীন হয় নাই--তেমনিই কোমল, তেমনই 
শুন্দর আছে, আমি কেবল গ্রাচীন হইলাম ? আমি এ কথায় 
বিশ্বাস করিব না। পৃথিবীতে উচ্চ হাসি ত আজিও আছে, 
কেবল আমার হাসির দিন গেল? পৃথিবীতে উৎসাহ, ক্রীড়া, 
রঙ্গ, আজিও তেমনি অপর্যাপ্ত, কেবল আমারই পক্ষে নাই? 
গৎ আলোকময়, কেবল আমারই রাত্রি আসিতেছে? সলমন্‌ 
কোম্পানির দোকানে বজ্াঘাত হউক, আমি এ চস্যা ভায়া 
.ফেলিব, আমি বুড়া বয়স শ্বীকার করিব না। 

তবু আদে-ছাড়ান যায় না| থীরে ধীরে দিনে দিনে, 
গলে) বয়শ্চোর আিয়া, এ দ্েহপুর গ্রবেশ করিতেছে--আমি 
যাহা মনে ভাবি না কেন, আমি বুড়া, প্রতি নিশ্বাসে তাহ! 
জানিতে পারিতেছি। অন্যে হাঁসে, আমি কেবল ঠোঁট হেলা” 
ইয়া তাহাদিগের মন রাখি। অন্যে কাদে, আমি কেবল 
লোকলজ্জায় মুখ তাঁর করিয়া থাকি_ভাবি ইহারা এ বৃথ 
কালহরণ করিতেছে কেন? উৎসাহ আমার কাছে পণ্ডশ্রম_- 
আশা আমার কাছে আত্মপ্রতারণা। কই, আমার ত আশ! 
ভরসা কিছু নাই? কই--দুর হৌক, যাহা! নাই তাহা! আর 
খু'দিয়! কাজ নাই। 

খু'জিয়া দেখিব কি? যেকুস্থমদ্নাম এ জীবনকানন আলে! 
করিত, পথিপার্থ্ে একে একে তাহা খসিয়! পড়িয়ছে। যে 
মুখমণ্ডল সকল তাল বামিতাম, একে একে অদৃশ্য হইন়্াছে, 
ন| হয় রৌদ্রবিপুষ্ বৈকালের ফুলের মত) গুকাইয়া উঠিয়াছে। 
কই, আর এ ভগ্ন মন্দিরে, এ পরিত্যক্ত নাট্যশালায়, এ ভাঙ্গা! 
মজলিষে, মে উজ্জদ্বলদীপাবলী কই? একে একে নিবিয়া 
যাইতেছে। কেবল মুখ নহে-হদয়! সে সরল, সে ভালবাস! 


১৫২. বুড়া বয়সে কথা। 


পরিপূর্ণ, সে বিশ্বামে দৃঢ়, সৌহার্দো স্থির, অপরাধেও প্রসয়, 
সে বন্ধুদয় কই? নাই। কার দোষে নাই? আমার দোষে 
নহে। বন্ধুরও দোষে নহে। বয়সের দোষে অথবা যমের 
দোষে। 

তাহাতে ক্ষতি কি? একা! আসিয়াছি, এক! যাইব--ভাঁহার 
ভাবন! কি? এ লোকালয়ের সঙ্গে আমার বনিয়! উঠিল না 
আচ্ছা রোখ্সোদ। পৃথিবি! তুমি তেনার নিয়মিত পথে 
আবর্তন করিতে থাক, আমি আমার অভীষ্ট স্থানে গৰন করি 
-তোঁমায় আমায় সন্বন্ব রহিত হইল-_তাহাতে, হে মুগ্মরি জড়- 
পিওগৌরবপীড়িতে বন্ুম্ধরে ! তোমারই বা ক্ষতি কি, আমারই 
বা ক্ষতি কি? তুমি অনন্ত কাল, শুন্যপথে ঘুরিবে, আমি আর 
অল্প দিন ঘুরিব মাত্র। তার পরে তোমার কপালে ছাই গুলি 
দিয়া, যার কাছে সকল জালা জুড়ায়, তার কাছে গিয়া! সকল 
জাল জুড়াইব ! 

তবে, স্থির হইল এক প্রকার যে বুড়া বয়সে পড়িয়াছি। 
এখন কর্তব্য কি? “গঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ?” এ কোন 
গণ্মূর্থের কথা । আবার বন কোথ1? এ বয়সে, এই অষ্টা- 
লিকাময়ী লোকপূর্ণ, আপণীসমাকুল! নগরীই বন। কেননা 
হে বর্ষীয়ান পাঠক! তোমার আমার সঙ্গে আর ইহার মধ্যে 
কাহারও সহদয়ত নাই। বিপদকালে কেহ কেহ আসিয়া 
বলিতে পারে, যে “বুড়া! তুমি অনেক দেখিয়াছ, এ বিপদে 
কি করিব বলিয়! দাও,” কিন্ত, সম্পদ কালে কেহই বলিবে 
না, «বুড়া, আজি আমার আনন্দের দিন, তুমি আসিয়া আমা- 
দিগের উৎসব বৃদ্ধি কর!” বরং আমোদ আহ্লাদ কালে বলিবে, 
“দেখ ভাই, যেন বুড়| বেট| জানিতে না পারে।” তবে আর 
অরণ্যের বাকি কি? 


বুড়া বয়সের কথা । ১৫৩ 


যেখানে আগে ভাল ব!সাঁর প্রত্যাশা করিতে, এখন ৫সখানে 
ভূমি কেবল ভয় বা ভক্তির পাত্র। যে পুত্র, তোমার যৌবন- 
কালে, তাহার শৈশবকালে, ভোমার মহিত এক শয্যার শয়ন 
করিয়াও) অর্দধনিদ্রিত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্তপ্রসারণ করিয়।, 
তোমার অন্ুমন্ধান করত)সে এখন লোকমুখে সম্বাদ লয়, পিত! 
কেমন আছেন। পরের ছেলে, সুন্দর দেখিয়া যাহাকে কোলে 
তুলিয়, তুমি আদর করিয়াছিলে; সে এখন কালক্রমে লন্ধবয়ঃ 
কর্কশকান্তি,হয় ত মহাপাপিষ্ট,পৃথিবীর পাপত্রোত বাড়াইতেছ্ে, 
হয় ত, তোমারই দ্বেধক_তুমি কেবল কাদিরা বলিতে পার, 
ইহাকে আমি কোলে পিঠে করিয়াছি।” তুমি যাহাকে কোলে 
বসাইয়া, ক, খ, শিখাইয়াছিলে, সে হয় ত এখন লঙ্বপ্রতিষ্ঠ 
পণ্ডিত,তোমার মূর্খতা দেখিয়া! মনে মনে উপহাস করে । যহাকে 
স্থলের বেতন দিয়! তুমি মানুষ করিয়াছিলে। মে হয় ত এখন 
তোমারে টাকা ধার দিয়া, তোমারই কাছে স্থদ খায়। তুমি 
যাহাকে শিখাইতে, হয় ত সেই তোমায় শিখাইতেছে। থে 
তোমার অগ্রাহ্য ছিল, তুমি আজি তার অগ্রাহা। আর অর. 
গ্যেরবাকিকি? 

ন্তর্জগৎ ছাড়িয়া, বহিজগতেও এইরূপ দেখিবে। যেখানে 
তুমি স্বহস্তে পুষ্পোদ্যান নির্মাণ করিয়!ছিলে”_বাছিয়! বাছিয়া, 
গোলাপ,চন্ত্রমল্লিকা, ডালিয়া, বিগ্লোনিয়া, সাইপ্রেস অরকেরিয়া 
আনিয়। গু'তিয়াছিলে, পাত্রহন্তে শ্বয়ং জলসিঞ্চন করিয়াছিল, 
সেখানে দেখিবে, ছোলা মটরের চাম,হারাধন পোদ, শামছ! 
কাদে, মোটা মোট। বলদ লইয়া, নির্কিগ্বে লাঙ্গল দিতেছে--সে 
লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয্মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । যে অস্টা- 
লিকা তুমি যৌবনে, অনেক সাধ মনে মনে রাখিয়া, অনেক 
সাধ পুরাইয় যত্ধে নির্মাণ করাইয়াছিলে,যাহাতে পালস্ক পাড়িয়! 


১৫৪ বুড়া বয়সের কথ|। 


নয়নে 'নয়নে অধরে অধরে মিলাইয়া, ইহজীবনের অনশ্বর 
গ্রথয়ের প্রথম পবিত্র সম্ভাষণ করিয়াছিলে, হয় ত দেখিবে স্কে 
গৃহের ইষ্টক সকল দামুঘোষের আস্তাবলের স্ুরকির জন্য চূর্ণ 
হইতেছে; সে পালক্কের ভগ্নাংশ লইয়া কৈলাশীর মা পাঁচিকা॥ 
ভাতের স্াড়িতে জাল দিতেছে--আর অরণ্যের ঝাকি কি? 

সকল জালার উপর জালা, আমি সেই যৌবনে, যাহাকে 
সুনার দেখিয়াছিলাম--এখন সে কুৎমিত। আমার প্রিয়বন্ধ 
দবান্ুমিত্র। যৌবনের রূপে ক্ফীতকণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্কে 
বেড়াইত,__কত মাগী গঙ্গার ঘাটে, স্নানকালে তাহাকে দেখিয়! 
নমঃশিবায় নমঃ বলিয়া ফুল দিতে, “দাস মিত্রায় নম» বলিয়! 
ফুল দিয়াছে। এখন সেই দাস্থুমিত্রের শুষ্ক ক, পলিত 
কেশ, দস্তহীন, লোলচর্শ। শীর্ণ কায়।। দাস্ছুর) একটা! ব্রাণ্ডি 
আর তিনটা মুরগী জলপানের মধো ছিল, এখন দান্জু নামাব- 
লীর ভরে কাতর,পাতে মাছের ঝোল দিলে,পাত মুছিয়া ফেলে। 
আর অরণ্যের বাকি কি? 

গদার মাকে দ্েখ। যখন আমার সেই পুশ্পোদযানে, তর- 
ল্িণী নামে যুবতী ফুল চুরি করিতে যাইত, মনে হইত নন্দন 
কানন হইতে সচল সপুষ্প পারিজাত বৃক্ষ আনিয়! কে ছাড়িয়া 
দিয়াছে। তাহার অলকদাম লইয়! উদ্যান বায়ু ক্রীড়া. করিত, 
তাহার অঞ্চলে কাট! বিধিয়! দিয়া, গোলাপগাছ রসকেলি 
করিত। আর. আজি গদার মাকে দেখ। বকাবকি করিতে 
করিতে চাঁল ঝাড়িতেছে--মলিনবমন!, বিকটদরশনা তীব্ররমনা) 
শদীর্ঘািণী, কৃষ্ণাঙ্গি নী, কৃশাঙ্গিনী,-_-লোলচর্ম, পলিত কেশ, 
গুধবাহ, কর্কশ ক। এই সেই তরাঙ্গণী-আর অরণ্যের 
বাকি কি? 

» ভত্বে। স্থির, বনে যাওয়। হইবে ন1। তবে কি করিৰ- . 
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শৈশবেহত্যস্তবিদ্যানাং 
যৌবনে বিষয়ৈষিণাং 
বার্ধকে মুনিবৃত্তীনাং 
যোগেনান্তে তন্থত্যজাম্‌। 
সর্বপগুণবান্‌ রধুগণের বার্দাকোর এই ব্যবস্থা কালিদাস করি- 
যাছেন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি--কালিদাম চল্লিশ পার 
হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে লিখি- 
য়াছিলেন, এবং কুমারসন্তব চল্লিশ পার করিয়া লিখিয়াছিলেন, 
তাহ! আমি ছুইটা কবিতা উদ্ধার করিয়। দেখাইতেছি__ 
প্রথম, অজবিলাপে, 
ইদঘুচ্ছসিতালকং মুখং 
তববিশ্রান্তকথং ছুনোতি মাং 
নিশি সুপ্তমিবৈকপন্কলং 
বিরতাভান্তর ষট্পদন্বনং ।& 
এটা যৌবনের কানা । 
তারপর রতিবিলাপে, 
গতএব ন তে নিবর্ভীতে 
ম সথা দীপ ইবানিলাহতঃ। 


অহমস্য দশেব পশাম! 
মবিসহা ব্যসনেন ধুমিতাম্‌। 


* বাঘুবশে অলকাগুলন চালিত হইতেছে__অথচ বাক্যহীন 
তোমার এই মুখ রাঁত্রকালে প্রমুদিত সুতরাং অভান্তরে ভ্রমর- 
গ্রপ্ননরহিত একটা পদ্মের ন্যায় আমাকে বাথিত করিতেছে। 

1 তোমার সেই সথা বাযুতাড়িত দীপের ন্যায় পরলোকে 
গ্রমন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না। আমি নির্বাপিত দীপের 
দখাবৎ অহা ছুঃখে ধূমিত হইতেছি দেখ। 


১৫৬ বুড়া বয়সের কথা । 


এটী বুড়া বয়সের কান্না।- - 

তা যাই হউক, কালিদান বুড়া বয়সের গৌরব বুঝিলে 
কখনও বৃদ্ধের কপালে দুনিবৃন্তি লিখিতেন না। বিশ্মার্ক, 
যোল্টকে,ও ফেডেরিক উইলিয়ম বুড়া) তাহারা মুনিবৃত্তি অবল- 
শ্বন করিলে__জন্ান কজাভা কোথা থকিত? টিয়র প্রাচীন 
--টিয়র মুনিবৃদ্তি অবলম্বন করিলে, ফান্দের স্বাধীনতা এবং 
সাধারণ তন্ত্রাবলম্বন কোথ! থাকিত? গ্রাডষ্টোন এবং ডিজরেলি 
বুড়া--তাহারা মুপ্বৃত্তি অবলম্বন করিলে, পার্লিমেণ্টের রিফন্ 
এবং আয়রিসচর্ট্ের ডিসেঞ্টা বৃষমেন্ট কোথা থাকিত? 

প্রাচীন বয়সই বিষট্েষার সময়। আমি অস্ত্র দত্ত হীন 
ত্রিকালের বুড়ার কথ] বলিতেছি না-তীহার। দ্বিতীয় শৈশবে 
উপস্থিত। বাহার! আর যুবা নন বলিয়াই বুড়া, আমি তাহা- 
দিগের কথা বলিতেছি। যৌবন কর্মের দম্য় বটে, কিন্ত 
তখন কাঁজ ভাল হয় না। একে বুদ্ধি অপররিগক, তাহাতে 
আবার রাগ দ্বেষ ভোগ।শক্তি, এবং স্ত্রীগণের অনুমন্ধানে, তাহা 
সতত হীনপ্রভ; এজনা মন্তুযা যৌবনে সচরাচর কার্ধ্যক্ষম 
হয় না। যৌবন অভীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি। লন গ্রতিষঠ, 
এবং ভোগাশক্তির অনধীন, এজন্য সেই কার্য্কারিতার মমর। 
এই জন্য, আমার পরামর্শ, যে বুড়া হইয়াছি বলিয়া,কেহ শকার্ধ্য 
পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির ভাণ করিবে ন]। বাদ্ধক্যেও বিষয় 
চিন্তা করিবে। 

তোমরা বলিবে, এ কথ! বলিতে হইবে না; কেহই জীবন 
থাকিতে ও শক্তি থাকিতে বিষয়চেষ্টা পরিত্যাগ করে মা। 
মাতৃত্তন পান অবধি উইল করা পর্যযস্ত আবালবৃদ্ধ কেবল বিষয়া- 
ম্বেষণে বিব্রত। সতা, কিন্তু আমি সেরূপ বিষয়ানুসন্ধানে 
বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছি না। যৌবনে যে কা করি- 
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য়াছ, মে আপনার জনা; তার “পর যৌবন গেলে যত কাঁজ 
করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ। ভাবিওনা যে, 
আজিও আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না--পরের 
কা করিব কি? আপনার কাজ ফুরায় না-যদি মনুষাজীবন 
লক্ষবর্ষ পরিমিত হইত) তবু আপনার কাজ ফুরাইত না-_মন্ু- 
ষ্যের স্থার্থপরতার সীম! নাই--তাই বলি, বার্ধকো। আপনার 
কাজ ফুরাইয়াছে, বিবেচনা! করিয়া! পরহিতে রত হও। এই 
মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই ঘুনিবৃত্তি অবলম্বন কর। 
যদি বল, বার্দক্যেও যদ্দি, আপনার জন্য হৌক, পরের জন 

হৌক। বিষয়কার্ধ্ে নিরত থাকিব) তবে ঈশ্বরচিত্তা করিব কৰে? 
-পরকালের কাজ করিব কবে? আমি বলি আশৈশব পর. 
কালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান 
স্থান দ্রিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা গ্রাচীন 
কালের জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন? ৈশবে,কৈশোরে,যৌবনে) 
বার্ধকো, সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ 
অবসরের প্রয়োজন নাই-ইহার জন্য অন্য কোন কার্য্ের 
ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে 
সকল কার্ধ্যই মঙ্বলগ্রদ, যশস্কর, এবং পরিশুদ্ধ হয়। 

আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের এ মকল কথ! ভাল 
লাগিতেছে না। ভাহার৷ এতক্ষণ বলিতেছেন,তরঙ্গিণী যুবতীর 
কথা হইতেছিণ-হইতে হইতে আবার ঈশ্বরের নাম কেন? 
এই মাত্র বুড়ায়সের টেকি পাতিয়া, রসিকতার ধান ভানিতে- 
ছিলে_আব!র এ শিবের গীত কেন? দোষ হইয়াছে স্বীকার 
কার কিন্ত মন মনে বোধ হয়, যে সকল কাজেই একটু একটু 
শিবের গাঁ" ভাল। 

ভ্রাল ভুটক, ধা না হউক, প্রানের অন্য উপায় নাই 
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তোধার তরঙিণীহেমাঙগিনী সুরঙগিণী কুরগ্িণীর দল,আর আমার 
দিকে ঘেষিবে না। তোমার মিল, কোমৃচ্চ,স্পেন্সর, ফুয়রবাক, 
আর মনোরঞ্জন করিতে পারে না। তোমার দর্শন, বিজ্ঞানঃ 
সকলই অনার_-সকলই অন্ধের মৃগয়া। আজিকার বান 
ছুর্দিনে-আজি এ কালরান্রির শেষ কুলগ্নেশ_-এ নক্ষত্রহী 
অমাবস্যার নিশীথ মেঘাগমে-আমায় আর কে রাধিবে? এ 
তৰনদীর তণ্ত সৈকতে) প্রখরবাহিনী বৈতরণীর আবর্ভভীষণ 
উপকুলে--এ ছুন্তর পরাবারের গ্রথম তর্মালার গ্রঘাতে, 
আর আমায় কে রক্ষা/ করিবে? অভিবেগে প্রবল বাতাম 
বছিতেছে__অন্ধকার। গ্রভো! চারিদিকেই অদ্ধকার! আমার 
এ সুর ভেলা! দৃষ্টতের ভরে বড় তারি হইয়াছে। আমায় কে 
রক্ষা করিবে? 


বন্ধিম বাবুর পুস্তকের, 


বিজ্ঞাপন। 
১। বঙ্কিম বাবুর প্রণীত পুস্তক সকল নিম্নলিখিত 
স্থানে পাওয়া যায়। 

বঙ্গদর্শন কার্য্যালয় ... কাটালগাড়া 

সংস্কৃত ডিপজিটরি ... ৩ নং মির্জাপুর স্রীট কলিকাতা! 

মিত্র কোম্পানি ... ১নং এ 

কেনিঙ লাইব্রেরি ... পটলডাঙ্গা ধর 

গল্পচন্দ্র নাথ ... চীনাবাজার ৫] 

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়... কালেজ গ্রীট ঙঁ 

২। মূল্য নিম্বলিখিত মত। 
পুস্তক। মূল্য। 
প্রবন্ধ পুস্তক রর এগঃ 
বিজ্ঞানরহস্ত ৪ 15 
বিবিধ মমালোচন দ 
সাম্য ৪ /গ+ 
কমলাকান্তের দ্র রা দ 
লোকরহস্ত রা মে 
কবিতাপুস্তক রে ॥9 
উপন্াস। 

ছুর্গেশনন্দিনী রঃ ১১ 
কগালকুগুলা রা ১ 
সুণালিনী *ত ১% 
বিষবৃক্ষ ০ ১৭5 
চন্দ্রশেখর হি ১৭ 
রজনী রন ৪ 
কষ্কান্তের উইল ১ 


উপকথা! (ইন্দিরা, যুগলঙুরীয়রাধারাণী 
একত্রে) ৫ 5 


